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আপনাদের কাছে যদি এরকমই €তকোতো গ্ুব্রানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং 
আপ্পনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্তহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 


০-11811: 9000070109100106)017911.0011; 
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ভারতে সর্বাঁধক প্রচারিত ক্লীড়া-সাপ্তাঁহক 


খেলার আসর 


বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৯ ॥ ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ |! 
উঠ তিনি লট ডি চা 2টি 

আই এফ এ শিল্ড প্রাতযোগত। নিয়ে 
গোড়ার দিকে যেরকম জপ্পন৷ কপ্পনা হয়ে- 
ছিল দেখা গেল শেষ পর্যস্ত কিছুই- ধোপে 
টিকল না। অর্থ।ৎ ভাল রকম ধোলাই পবের 
পর-সেই পুরাতন ইন্টবেঙ্গল.ও মোহনবাগান 
ফাইনালে পৌছে গেল । ফাইনালের ফলাফল 
নিয়ে তারাই মাথ৷ ঘামাবেন যার৷ য়েকর্ড রাখতে 
ভালবাসেন, জযপরাজয় নিয়ে, অনেকাঁদন ধরে 
তাঁরয়ে তাঁরয়ে আলোচন৷ করে সুখ পান । 

এবারে পশ্চিম এশিয়ার পেট্্রেল-সমৃদ্ধ 
ষদ্ররাস্ট্র কুয়েত থেকে কাজমা৷ স্পোর্টস ক্লাব 
এবং দূরপ্রাচ) থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি 
দল এলেও তারা [বিশেষ সুবিধে করতে 
পারল না। কাজম৷ ক্লাব প্রথমাঁদনই ভিজে 
মাঠে স্থানীয় 'ব এন আর দলের কাছে কাবু 
] হয়ে যায়। দাঁক্ষণ কোয়া প্রথম খেলায় 
চমক সৃষ্টি করলেও সোৌমফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের 
কাছে টাইব্রেকারে পরাঁজত হয় । . 

মহমেডান স্পোর্টিং কাজম৷ ক্লাবের বদলে 
গব এন আরকে কোয়ার্টার ফাইনালে সহজে 
পরাজত করলেও সোমফ!ইনালে মোহন-.. 
বাগানের কাছে মিইয়ে যায় । অনেকে আশা 
করোছলেন যে মহমেডান স্পোর্টিং অঘটন 
ঘটালে ঘটাতেও পারে। 

বদেশী দু একটি দল এলেও ভারতের 
অন্য রাজ্য থেকে নামকরা কোন দল বেশ 
'কয়েক বছর না.আসার ফলে আই এফ এ 
গৃশল্ড প্রতিযোগিতা যে বর্ণহানি হয়ে পড়েছে 
একথা সকলেই স্বীকার ঝরবেন। . 'বাভনন 
যুন্ত দেওয়৷ হচ্ছে অন্য রাজে)র দল না৷ আসার 
কারণ ?হসেবে। যেমন দারুন বর্ষা, নরম মাটি, 
সাাতসেঁতে আবহাওয়া ইত্যাদ-। হয়ত [কিছুটা 
সাত্য। 
[ কিন্তু কলকাতার অনেক বদনামের মধ্যে 
| ফুটবল খেলার দর্শকদের “ভয়াবয়' আচরণ 
একট। ঝড় কারণ বলে অনেকে মনে করেন। 
এই বদনাম ঘোচাতে পারেন একমান্র দর্শক ও 
বড় ক্লাবের সমর্থকরা । অবশ্য তার যাঁদ 
শুধুই মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে পছন্দ 
করেন তাহলে আর কোন কথ ওঠে না। 
অর্থাৎ শিল্ড যেমন চলছে সেই রকমই চলবে। 
[বিজয়ী দলকে আমরা আঁভনন্দন জানালাম । 


ফুটবল £ 
£| আই এফ এ শিল্ড সোঁমফাইনাল/৫ 
।] িল্ডে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের সাক্ষাংকার-_ফল/& 
দাক্ষণ কোঁরয়ার সঙ্গে এীরয়ানের জমাটি লড়াই/ ৪৬ 
| প্রতাপ শুধু সাত জুলাইয়ের গোলাঁকপার নয়/হ'রপ্রসাদ 
| চট্রোপাধ্যায়/৪২ 
] আন্তঃজেল। সাব-জুীনয়র ফুটবলে নান ঘটাল নদীয়া/১৩ 
আন্তঃজেল। জুনিয়র ফুটবলে [বিজয়ী মোঁদনীপুর/১৩ 
ইয়ুথ ক্লাব চাম্পয়ন/অরুণাভ র়ায়/১৪ 
] ঢাকায় সিনিয়র ডাভসন ফুটবল লিগের প্রথম পর্যায় শেষ/ 
আবুল তোৌহদ/৩৩ 
ি করে ফুটবলার হওয়া যায়/দ্বরাজ ঘোষ/২৮ 
(উত্তর আমোরক। দলবদলে 'বার্টার' পদ্ধাত চলছে/৩১ 
আই এফ এ শিল্ড প্রাক-ফাইনাল-_ছাঁবতে/২৪ . 
'ধসাকমেও জনাপ্রয় খেল! ফুটবল/অমলেন্দু কু3/৩৯ * 
ৰিশেষ রচন। £ 
টেস্টে নেমেই ৬টি উইকেট--দলীপ দোশ এদেশে দ্বতীয় 
নাঁজর/সুরত সরকার/৪ 
| শারীরিক দক্ষতা আসে দুই ধরনের (লো সিংহ/৩০ 
[তন দশকে টেবল টোনসে আমাদের মেয়েরা/শবুস্তলা.সেন/২২ 
অন্যান্য £ 
কলকাতায় আগামী বছর গ্রণ-1গ্র টেবল টোনস/১২ 
২৪ পরগণার সাতারে শযামনগর ও ক্যানিং-এর ছেলেমেয়েদের 
সাফল্য/১৫ 
স্টোডয়াম হলে ুরশদাবাদ খেলায় এগোবে/সুরত চটুরাজ/১২ 
।| হুইল চেয়ারে ৫৬২ মাইল/১৬ 
বাদ্ধেটবলে দলবদল/২৯ 
হুমনে ভী কুছ করকে 'দখায়েংগে/গাজী এম আনস্বার/২০ 
মোদনীপুরের সের৷ ক্রিকেটার স্বপন দু'বেলা' পেট ভরে খেতে 
1] পায় না/অমল তরবেদী/৩২ 
উত্তর পূর্ব-ভ।রত টেবল টোনসে আসামের জয়জয়কার/ 
লন্ষমণ পোদ্দার/৩$ 
সার৷ ভারত ও নেপাল সাইকেলে আতক্রম/৩৬ 
স্কো ৮০ রেখাচত্রে ওাঁলাম্পক ক্রীড়া-[পক্টোগ্রাফস/ 
'| অতীন সরকার/৩২ 
কলকাতায় রাজ্য [জমন্যাস্টকস/২২ 
1] সুধীর ফাড়কে সব ম্যাচ জিতল/আর অরবিন্দম/২৩ 
এছাড়া £ গু'লাম্পকের গঞ্পো/৯, শব্দ-জব্দ/ ৩৭ পাঠকের 
কলমে/১০, ছড়া/ভবানীপ্রসাদমুখোপাধ্যায়/২০ পু 
কার্টুন £ রাজা 


প্রচ্ছদের ছবি তুলেছেনঃ অমর তরফদার 
অন্যান্য ছার £_ পাহাড়ী রায়চৌধুরী, অরুণ- মুখার্জ, শঞ্ষর নাগ 


দাস ও অন্যান্য । 


সম্পাদক £ অতুল মুখাজি 
শিল্প নির্দেশক ঃ নিতাই ঘোষ 
প্রতি সংখ্যা £ ১:৫০ 

বিমান মাশুল £ 


পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয্মসা, ভারতের অন্যান্য: 
স্থানে ২০ পযমসা 


৫. খেলার আসর ৪ 


সুব্রত সরকার ঃ কুঁড ওভার বল কয়ে ৪৯ রানে পাঁচ উইকেট । 
মাদ্রাজ টেস্টের 'দ্বতীয় দিনে এমনই ছিল দিলীপ দোঁশর বোলিং 
হসাব।  পাচটির বদলে যাঁদ সোঁদন তার বরাতে মার দুটি উইকেট 
জুটত, তাহলে ব্যাপারট। কিছুটা অনারকম হয়ে যেত বটে। অনেকেই 
মন্তব্য করত, ইয়াং প্রেয়ারদেরই চান্স দেওয়া উচত_দো।শর তো 
বেদীর সমানই বয়স 1নবাচকসগুলীতে উত্তরাঞ্চলের সদসা হয়ত 
বলতে বাঁক রাখতেন না, হানস কে। টিমমে আনা চাহয়ে। 
আর খেলার আসরের সম্পাদক দোশর উপর ফিচার ঢাইতেন 
না। অনেক বোনেরাই জানতে চাইল, এই দোঁশ কি পাঞ্জাব, 
না মাড়োয়ারী ? 

দিলীপ দো?শর মাতৃভাষ। গুজরাটি, তার জন্মাগ গুজরাট রাজ্যের 
রাজকোট শহরে । ১৯৪৭ সালের ২১ ডিসেম্বর । তবে. বহুদন 
ধরেই সে কলকাতাবাসী ৷ বাঁড় ভবানীপুরে, লেখাপড়া, খেলা শেখা 
সবই কলকাতায়, বাঙ্গলাও যথেষ্ট ভাল বলতে পারে।: গ্রায় বারে৷ 
বছর ধরে বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রাফ খেলছে, গতবার কন্নাটকের বিরুদ্ধে 
দলের আঁধনায়কও হয়োছল। তাই তাকে বাঙালী বলতে বাধা 
ক? * 

প্রথম টেস্ট ইনিংসে ছ'টি উইকেট আঁবদ আলও নিয়োছল.। 
সেটি ১১৬৭-৬৮'এর ' ঘটনা । তবে তারপর আরও ২৮ টেস্ট 
খেলে আঁবদ.আর মান্নত 9০টি উইকেট পায়। টেস্টে প্রথম 
বোিং-এর সুযোগে পাচটি উইকেট শনয়ৌছলেন, মহম্মদ নিসার, 
১৯৩২-এর লর্ডস টেস্টে প্রথম ইনিংসে তার ফিগার ছিল ২৬-৩-৯৩-৫। 
গ্পন বোলারদের মধ্যে টেস্ট ইীনংসে পাঁচটি উইকেট িয়োছলেন 


মাদ্রাজের লেগ-ব্রেক বোলার ভমন কুমার পাকিস্তানের বিপক্ষে &-৬৪," 


তবে গ্রসমন-বেদী-চন্দ্রশেখর-ভেঙ্কটরাঘবনের কেউই দোশর মতন্‌ এমন 
সাফল্যের সঙ্গে টেস্ট জীবন আরন্ত কয়োন। ্ 


দোশি বাংলার হয়ে প্রথম খেলে ১৯৬৮ -৬৯'এ। দলীপ. 


দ্রীফতে নিয়ামত পূর্বাঞ্চলের হয়ে খেলে এসেছে। কিন্তু আশ্চধের 


ব্যাপার নবাচকরা এবারেও তাকে রেস্ট অফ. ইয়ার হয়ে ইরানী, . 


ট্রাফতে খেলবার সুয়োগ দেয়ান । রাজী 1ক্রকেটে দোঁশ ১৯৭৭-৭৮-এ*ই 
২০০ উইকেটের গাঁও পার হয়ে গেছে--বাংলার রেকর্ড । 

দলীপ্র দোশর বিরুদ্ধে এই ক'বছরে নানারকম আভযোগও 
শোনা গেছে । এক সময়ে বল। হত, ব্যাটসম্যানর। তার বোলং বোঁশ 
আক্রমণ করলে দোঁশি- তার আত্মীবগ্থাস হাঁরয়ে ফেলত, মাঝে -মধ্যে 
সামান্য আহত বলে মাঠ থেকেও বোরয়ে যেত। 


এফ-গু'য়ে 8 সেই ব্যাটসম্যানকে ফ্লাইটে ঠকানৌ যেতে পারে তাকে 
সমানে চেষ্ট। করে যাবে 1স্পনে আউট করতে, চাইবে বাউও্-দ্য-লেগ 
বোল্ড করতে । আবার আরেকজনের মতে তার 'ফাঁল্ডং এত দূর্বল, 
টেস্ট দলে তাকে নেওয়া সাঁতাই মুস্িল। 

ভবে বাংলার ক্রিকেটারদের" আধকাংশই মনে করে, শেষ দশ-বিশ 
বছরে দোঁশর মতন স্পিনায় এ রাজ আর হুয়ান। ন্যাটা স্পনার 
হিসাবে তার রেফর্ড যথেষ্ট ভাল। ছুতে পারে বোগ্বাইয়ের পদ্মাকর 
শিভালকয়ের রাঁঞ্জ যেক্ড আরও নজরে পরবার মতন, ভবে শিভালকর 
যেমন ফিল্ডিং সাপোর্ট পেয়ে এসেছে দোঁশি তা কখনই পায়ান। 

ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগে বটে, দিলীপ দোঁশ আর ন্গুরত গুহ 
একসঙ্গে আন্তঃকলেজ ক্রিকেটে সেপ্ট জেভিয়ার্সের হয়ে খেলত । সুরত 
| ফোষ টেস্ট খেলেছে দশ 1 বছর , আগে, এখন ঝা দলেরও বাইরে । 


দিলীপ দোশি নন পি ূ 


কাউন্টি চ্যা্পয়নাশপে খেলবার পর +৭৭-এ নিয়ামত নটিং-হ]ম- 


রাখবে না । ব্লাইস দক্ষিণ আঁক্রকার অল- -রাউগ্ডার, পযাকার 'কুকেটে | 
হ্যাডালর সঙ্গে চ্রান্ত সই করল। রাইসপ্যাকারেয় সাহায্যে কোর্টে কেস 


' যখন বুঝলেন আইনের. চোখে রাইসকে  সাঁত্ই অন্যায়ভাবে বাদ 
-, দেওয়া হয়েছে, নতুন সিদ্ধান্ত নিল রাইমকে 'ফাঁরয়ে নেওয়ার । এতে 


পারে না। 


ৃ এক বশেষজ্ঞ : 
একবার বুঝয়েছিলেন, দোশর বোলং-এ ভ্যারাইটির অভাব, সে বড়, 


_ খ্েলত, বেশ তফাৎ হত? 


১১১১ 


আর দিলীপ দোশ সবে প্রথম টেস্টে খেলবার সুযোগ পেল । সুব্রত'র 
সঙ্গে ১৯৬৯'এর অস্ট্রোলয়ার *বরুদ্ধে কলকতা টেস্টে খেলেছিল অস্বর 
রায়। তারপর ৪৯টি টেস্ট ম্যাচে" বাংলার কোন ্লে্নার ভারতীয় 
একাদশে আসতে পারোন। 

দিলীপ দোঁশ ১৯৭৬-এ হারফোর্ডশায়ারের হয়ে ইংলিশ মাইনর 


শায়ারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলে । : সেবার পেয়েছিল ৮২টি উই- 
কেট; ১৯৭৮-এ. ১৫টি খেলায় নেয় ৬০ উইকেট। 


ইংলশ কাউন্টি চাাম্পয়নাশপে গতবছর দোশই একমান্র ভারতীয় 
খেলোয়াড় ছিল । তবে দুর্ভাগাবশত নটিংহ্যামশায়ার তাকে '৭৮-এর 
পর আর দলে রাখতে পারল না। ১৯৭৮ সিজনের সুখে কাউন্টি. 
ক্লাব হঠাৎ ঠিক করে কাউন্টি ক্যাপ্টেন ক্লাইভ রাইসকে তারা আর দলে 


খেলে। কঝ্াইসের বদলে নিউীজল্যাণ্ডের টেস্ট অল-রাউগ্ডার রিচার্ড 


ফাইল. করল কাউন্টি কমিটির 'বরুদ্ধে । কাউন্টি ক্লাবের কর্মকর্তারা 


মু্ধল হল দেশির, কারণ বর্তমান কাউন্টি চ্যাম্পয়নাশপের নিয়ম 
অনুসারে একসঙ্গে দু'জনের বোঁশ বিদেশী /প্লেয়ার এফ দলে খেলতে 
হ্যাডাল ১৯৭৮ ?স্জনের পরের '্দকে যখন ইংল্যাণ্ড 
সফরকারী 'নিউাঁজল্যাও্ড দলে যোগ দিল, তখন দোশ নটিংহ্যামের 
হয়ে-খেলতে পারল । তবে জনের শেষে কাউন্টি কাঁমিটি ঠিক 
ফরল, রাইস, হ্যাডালকে রেখে তারা৷ দো?শকেই ছেড়ে দেবে-_-কারণ 
ইংল]াণ্ে ।স্পনারদের থেকে পেস বোলার, উপরন্তু অল- 'রাউগ্তারদের 
দাম অনেকে বোশ । 

এবছরও কিন্তু দোঁশ ইংল্যাণ্ডে খেলেছে । আবার মাইনর কাউন্টি 
চ্াম্পয়নশপে _এবার নর্থাস্বারল্যাণ্ডের হয়ে ।  এবারকার ইংল্/ও 
লফরে ভারতীয় (স্পিনারদের মরচে পড়া বোলিং দেখে অনেক সময়েই 
মনে হয়েছিল, দশ মাইনর কাউন্টির বদলে যাঁদ ভারতীয় দলের হয়ে 


প্রথম শ্রেণীর "ক্রিকেটে দেশ মাদ্রাজ টেস্টের প্রথম ইনিংসের ছটি 
উইকেট মমেত পেয়েছে মোট ৪৯৮ উইকেট । তবে 'হসাবের সামান্য 
এদিক-ওদিক হতে পারে, কারণ এদেশে কটি ম্যাচ ফাস্ট-ক্লাস কিনা 
লেটি সামান্য বিতর্কের বাাপার। | 

শেষ বছর দুয়েক ধরেই শোন। গেছে, দো চাইছে সৌবাস্ট্রের হয়ে 
রাঞ্জ খেলতে । তবে সে টেস্ট প্রেয়ার হল বাংলার খেলোয়াড় 
[হসাবেই । 


মোহনবাগান £ মহমেডান স্পোর্টিং--পায়াসের তৃতীয় খগাল*পাশে সমরেশ চৌধুরী, মাটিতে নাঁসর আমেদ/পাহাড়ী রায়চৌধুরী 


২ 


মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মহমেডান স্লোর্টিংএরর দাপট দে দেখা | যায়নি - 


ই সপ জন টন 
০ এ... 


. জ্টাফ রিপোর্টার £8 যেমন হাকডাক 
ছিল মহমেডানের তার ছুই জাহর হয়ান' 
১২ সেপ্টেম্বরে সৌমফাইনালে মোহনবাগানের 
ধবরুদ্ধে খেলাটিতে। লিগ ম্যাচে বড় দুই 
প্রধানের সঙ্গে মহমেডান স্পোর্টিং লড়োছল 
ভালই । শিল্ডের কোয়ার্টার ফাইনালেও 
তারা পরিচ্ছন্ন খেলে জয়ী হয়োছল 'ব এন 
আরের 'বরুদ্ধে । 

এই মহমেডানকে একদম নাজেহাল করল 
মোহনবাগান সোমফাইন্বালে, একটু গুছিয়ে 
আক্রমণ এবং গোল করার ইচ্ছ৷ তীব্র 
থাকলে ফরোয়ার্ডরা অনেক বেশি গোল 'গেতে 
পারত । শেষ কুঁড় মানিউ মহমেডান স্পোর্টিং 
কেবল ফু*সে উঠোছল এবং দীনকর মারফতে 
একটা গোল পেয়ে ব্যবধান ১-৩ করে। 

কোচ অমল দত্ত শুরু:তই সমরেশকে চার- 
বাকের পেছনে সুইপার খেলান মোহনবাগান 5 
আক্রমণকে রোখার উদ্দেশ্যে । কিন্তু মানস পু 


পভ 


শ্যাম ও পায়াসের যুগপত হানায় 'বন্লত হয়ে”. 


“পড়ে মহমেডান গিডফেন্স। গোটা ম্যাচটায় না 
গৌতমের ডাইনে-বীয়ে, উঠে-নেমে খেলাতেই নি ্ 
মোহনবাগান ফরোয়ার্ডর।৷ সতেজ হতে পেরে-4% 
ছল বোশ। ৮ 

চার মানটের মধ্যেই মোহনবাগান গোল, 
পায় এবং তাতেই মহমেডান খেলোয়াড়রা 
ছু 

তি 


ই 


সমরেশ চৌধুরী/শংকর 


ডীফেনাঁস্ভ খেলাতেই মন ঢালে । সমরেশ 


সুইপারের ভূমিকায় থাকায় মাঝমাঠে তাদের 


দুবলতা আরে প্রকট হয়। ফলে ফরোয়া- 
দের বল পাবার ঘাটীতিতেই 'িবপক্ষ ডিফেন্সে 
বড় বোঁশ হান৷ দেওয়৷ হয়ে ওঠোন। 


ডানাঁদক থেকে মানসের ব্যাক পাস পেয়ে 


গৌতম ধেয়ে যায় এবং গোরাঙ্গকে ডজ করে 


_ গোলমুখে সেণ্টার করতেই শ্যামের হেডে গোল 


হয় (১-০)। নাসির তখন ঠিক জায়গায় 
ছিল না। 

মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোলও হয় 
নাঁসরেরই ভুলে। তখন চল্লিশ মিনিট 
আত্রান্ত হয়েছে। মাঝমাঠ থেকে প্রদীপ 
চৌধুরীর সউধনুকের মত এসে পাক খেয়ে 
গোলে ঢোকে নাসিরের হাত ছু'য়ে ২--০)। 
নাঁসর ঠিকমত ফ্লাইটের হিসেব না করাতেই 


বল গোলে ঢোকে। 


» অথচ প্রথম গোলের পরেই প্রসূন 


যুখন মাঝমাঠ থেকে বল ঠেলে [দয় পাসাসদলং 


এবং সে ঠিক পেনাপ্টি বক্সের ঠিক বাইরে 
থেকে তাঁর সট নেয়, তখন নাসর  চাঁকতের 
ডাইভে বল পা করে। 
দ্বিতীয় গোলের 'মানট দুই আগেও 
মানসের শস্ত সট ধরে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায়। 


মোহনবাগান তৃতীয় গোল করে পায়াসের 


মারফতে । মানসের সেপ্টার ধরে পায়াস 
জোরালে৷ ভালতে গোল পায় '€৩__০) খেলার 
চুয়ান্ন ানিটে । দশ সান বাদেই, পায়াসের 


আরো একটা ঠা সট নাসর বীচায় ফিস্ট 


করে_। 


এটি দর্শনীয় ছিল। “ 


.খেলার আসর ৬ 


্বতীয়ার্ধের চৌন্রশ মিনিটে মহমেডান 
একটি গোল করে । ওভারল্যাপ করে গৌরাঙ্গ 
সেণ্টার করতেই মাথা ঠোঁকয়ে দীনকর গোল 
পায় (১-৩)। 

মোহনবাগান ৪ প্রতাপ ঘোষ, কম্পটন 


দত্ত, সুরত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী ও শ্যামলী 
ব্যানার্জ ; গৌতম সরকার ও প্রসূন ব্যানার্জ ; 
মানস ভট্টাচার্য, শ্যাম থাপা, জোভয়ার পায়াস 
ও. বদেশ বসু। 

মহমেভান স্পোর্টিং ৪ নাসির, ফিলিপ, 


* মঈদুল, অশোক চত্রবতী ও গৌরাঙ্গ ব্যানার্জ ; 


সমরেশ চৌধুরী.ও অমলরাজ; লাতফুদ্দন, 
নাজব (সুভাষ রায় ), হাবিব ও দীনকর। 
রেফারি £ এস এস হাঁকিম। 


দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ইস্টবেক্রল অনেক সহজে জিততে পারত 


স্টাক রিপোর্টার 8 ১১ সেপ্টেম্বর 
শেষ পঁয়ষট্র ?মানিট একটানা দাপটে খেলেও 
আর গোল ন৷ পাওয়ায় ইস্টবেঙ্গলকফে আই এফ 
এ শিল্ড ফাইনালে উঠতে হয়েছে টাইব্রেকারে 
1জতে | দাঁ্ছণ কোরয়া প্রথমে গোল করে 
এবং পরে ১-১ করে ইস্টবেঙ্গল সুরাঁজতের 
চমতকার গোলে। টাইব্রেকারে দক্ষিণ 
কোরিয়ার দু'টি স্ট ব্যর্থ হওয়ায় যল হয় ৪৩ 
ইস্টবেগ্গলের তানুকুলে ৷ ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় 
সটে গোলের সুযোগ হারায় ডেভিড 
মারফতে । 

ডোঁভড উইলিয়ামস চমৎকার দু'টি গোলের 
সুযোগ পেয়েও ব্যর্থ না হলে ইস্টবেঙ্গলুকে 
টাইব্রেকারে যেতে হতে। না। প্রথমটি ডেভিড 
একা গোলগ?কপারকে পেয়েও বাইরে মারে। 
দদ্বতীয়টায় ভবশ্য ডোঁভভের থেকে অনেক 
বোঁশ কৃতিত্বের দাঁব রেখেছে কোরয়ার 
গোলকিপার অদ্ভুত 'ক্ষিপ্রতায় ব্লটি "গর 
করে। 

দুর্ভাগ্য ইন্টবেঙ্গলৈর আতীরন্ত সময়ের 
দ্বতীয়ার্ধ শুরুতেই হরজন্দার থেক সেপ্টার 
পেয়ে মনজতের হেড এক গিডফে্ডারের গায়ে 
লেগে পৌছয় সুর(জতের কাছে। কোরয়। 
গোল]কপার তখন পাঁজশনে ছিলেন না। 
সুরাঁজতের তীব্র সটটি আঘাত হানে পোস্টে | 

টাইব্রেকারে পৌছবার আগেই ইস্ট- 
বেঙ্গলের ৩--১ গোলে জয় পাওয়া উচিত 
শছল। . 

প্রথম পায়ান্রশ মান ইস্টবেঙ্গলকে প্রায় 


ইন্টটবেজগল ঃ দাক্ষণ কো? 


এ 


ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলায় আহত দাঁক্ষণ কোরয়ার উন চুল জং/অরুণ 


মখা্জি 


নখ 


নাস্তানাবুদ করেছিল কোরয়ার খেলোয়াড়র । 
রাইট আউট হং সুপ িম, লেফট আউট তাই 
বং হা'কে আক্রমণ গড়তে ভালো৷ সহযোগিতা 
দিল লেফট হাফ সাং জেং চো ও রাইট 
ব্যাক জাং মুন হাং। ছোট ছোট মাপা পাসে 


নি ৰ ডি 


রয়॥বল 'নয়ে কাড়াঝাঁড় সুরাজত ও হান মুন বেঃগোলরক্ষক কিম ডাক গিল (২৯ 


তার মুহুরুভ্ু আবুমণে তেড়ে এলো ইস্টবেঙ্গল 
[ডফেন্স এ'রয়ায় । 

শুরু থেকে শেষ মনোরঞ্রনের এদিন 
দাপট ছিল আগের আগের বড় খেলাগুলোর 
মতো। সত্যাজতের অভাব অনুভব হয়নি 
ম্যাথুজের চমৎকার এ্যানটাসগেশন এবং ঠিক 
সময়ে সুন্দর ট্যাকাঁলং দ্বারা সতর্ক হয়ে খেলার 
ফলে। অন্যাদনের থেকে উজ্জীবত ভূঁমিক। 
গিনলেও গুরদেবের কয়েকটি এলোমেলো লম্ব! 
কক এবং মস পাস দৃষ্টি কটু ছিল। একট। 
মসভাল তো প্রায় বিপদ ডেকে এনে ছল। 


ইস্টবেঙ্গলের মস্ত ঘাটত "ঢিল সৌদন 
ল্ত মাঝমাঠের জন্য । 'দ্বতীয়াধে কাজলের 
পাঁরবর্তে নেমে মনাজত আক্রমণের দাঁয়ত্ব 
নেয়। মাঝমাঠে নেমে এসে 'মাহর সুবিধা 
করতে পারেনি । 
মনাজত উঠে নেমে আব্রমণকে সতেজ 
করেছে । ওর মাপা পাসগুল পেয়েও ডেভিড 
বারবার ব্যর্থ হয়েছে । 


পারচ্ছন্ন খেলেছে হরাজন্দার। তবে 
শেষাঁদকে তার লম্বা সেপ্টারগু'ল জায়গ। 
মতো পৌছুলে অনেক সুবিধ। হতে । 


দ্বিতীয়ার্ধে সুরাজত ছিল [কিছুট। নিষ্প্রভ। 
তবে তার যে গোলটিতে ইস্টবেঙ্গল ১-১ 
করে তা বহন মনে রাখার মতো। 
একেবারে আন্তর্জীতক মানের । এমন গোল 
এখন গড়ের মাঠে কেবুলী সুরাঁজতের পক্ষেই. 


) বলটি আয়ন্তে আনতে চাইছে/অবুণ মুখাজ 


প্রথম বশ 'মাঁনট ঘন ঘন আক্রমণে 
ইস্টবেঙ্গল রক্ষণ যখন বিব্রতবোধ করছিল, 
তারপরেই কোরিয়ানরা গোল পায়। একটা 
সাম্মালত আক্রমণ থেকে রাইট আউট হং সুপ 
[মের তাঁর সটে প্রথম গোল হয় । আচমকা 

' শডপ* সটে ভ্করের করার কিছুই ছল না। 
ইস্টবেঙ্গলের গেল শোধের কাতত্ব সম্পূর্ণই 


সুরাঁজতের । মাঝমাঠ থেকে চিন্ময়ের পাস 


পেয়ে ঠেলে দেয় মাহরকে । তারপর সে 
জায়গ। নেয় ছুটে গোল লাইনের কাছে। 
. মাহরের পাস ধরে আগুয়ান দুই ভিফেগুারের 
একক্রনকে .তনায়াসে ডজ করে দ্বিতীয়জনকে 
ফাঁক দেয় বুদ্ধ খরচা করে। প্রথমে সে 


মহুমেডান স্পোর্টিং 
সেমিফাইনালে 


স্টাফ রিপোর্ট(র £ কোয়ার্টার ফাই- 
নালে ১০ সেন্টেম্বর বি এন আরকে তন 
গোলে হাঁরয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ৭৯-র 
শিচ্ডের সোমফাইনালে গেল । গতবার ওর৷ 
কোয়ার্টার ফাইনালে আরারাতের কাছে ০-৪-এ 
হেরোছল আগেই িলখোছ, এবছরের 
' | লিগের শেষ'দকে অমল দন্ত কোচ হবার পর 
মহমেডানের শান্ত অনেক সংহত এবং উন্নত 
হয়েছে। . 

এদিন ণব এন 'আরকে হারাতে ওদের 
তেমন বেগ পেতে হয়, যাঁদও ব এন আর 
মাঝে মাঝে পাণ্ট। আঘাত হেনেছে এবং 
লড়বার চেষ্ট। করেছে । তবে প্রি-কোয়ার্ঠার 
ফাইনালে কাজমার বিপক্ষে ওর যে খেল! 
খেলোছিল, এঁদন সেই মান ধরে রাখতে 
পারেনি । পারুলে, লড়াইট। নিঃসন্দেহে আরও 


15) 518511) 


আউট সাইড ডের ভঙ্গ নিয়েও হিল দয় 


বল স্টপ করে ডিফেগুারকে পেছনে ফেলে । 


এবং ডান পায়ের সোয়াভং সটে গোল পায় 
(১-১)। 

আঁতারম্ত সময়ের শেষ দশ 'মানটেও 
ইস্টবেঙ্গল কোরয়। িফেন্সকে নাজেহাল 
করে।. কিন্তু গ্রোল পায়নি। 

টাইব্রেকারেও ডোঁভড ব্যর্থ হয়। বাকী 
চারটি পেন্ট সটে গোল পায়. চিন্ময়, 
হরাঁজন্দার, গুরদেব ও মনাজত । 


কোরয়ানদের প্রথম পেনাণ্টি সটটি রুখতে ' 


ভান্করের বড় অবদান ছিল। মুন বে হানের 
পর ভাঞ্কর আরও একটি সট বীচায় সাং জেং 
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চোই-এর কর! সবশেষটি । 

আই এফ এ শিল্ডে এই 'নয়ে ইস্টবেঙ্গল 
পাঁচশবার ফাইনালে উঠলে। ৷ শিল্ডে বিদেশী 
দলগুলোকে রুখে 'দেবার পুরনে৷ এরীতহ্যে ফের 
ফরে এলে ইস্টবেঙ্গল । গতবছর তারা 
সোম-ফাইনালে হেরোছল আরারাতের কাছে । 

মাঠে ঢোকার মূল গেটে কোন্‌ পুলিস 
আফসার সোঁদন দায়ত্বে ছিলেন ? সাধারণ 
গ্যালারর দর্শকদের হরদম ফেনাঁসং-এর 


ভেতরে ঢুকতে 'দয়ে বারে বারে তিনি বাধা 
দিয়েছেন বশেষ বশেষ লোকজনকে । 


লাঠি চার্জ হয়েছে ইস্টবেজল প্লেয়ার 
যখন মাঠে প্রবেশ করে তার একটু আগে। 
স্পোর্টস কাউন্সিল সেক্রেটারি, কয়েকজন 
সাংবাদিককে হেনস্থা করা হয়। হেনস্থা 
হতে হয় ইস্টবেঙ্গল বর্মকর্তাদেরও । 

কর্তব্যরত সাংবাঁদকরা প্রেস কার্ড দেখালেও 
[তান হস্িতাস্বতে তাদের গেট থেকে 'ফাঁদয়ে 
দেন। রঃ 

ইস্টবেঙ্গল £ ভাগ্কর, চিন্ময়, মনোরগ্ান, 
গুরদেব ও মাথুজ, প্রশান্ত ও ক পল 


হরাঁজন্দার। 


দক্ষিণ কোরিয়া £ ডাক গিল কম, 
_জাং মুন হাং, মুন বেই "হান, চুল সো কিম 
ও মুন হো লা, জং সুক শোন ও সাং জেং 
চেই, হং সুপ িম, চাল জাং মুন (তাই ইয়ং 
জো), কোয়াং সান লী (কি সুকলী)ও 
তাই বং হা। 


রেফারি £ এস এস হাঁকম। 


অন প্রথমার্ধের ২৫ মানটে । হাবিবের কাছ থেকে 
নি, ১৪» বল পেয়ে দীনকর সেপ্টার পাঠায় বঝে। 
হও নাজিব হেড করে হাবিবকে দেয়। হাবিব 
৪ আবার হেড করেই বলটা ফিরিয়ে দেয় 
নাঁজবকে । নাজব ঠিকমত বলের দখল 
শনতে পারেনা। বি এন আরের কোন 
একজন খেলোয়াড়ের গায়ে লেগে বল আসে 
ল[তফুঁদ্দনের কাছে। লাতফুঁদ্দন চলম্ত 
বলে সট করে বল জালে পাঠিয়ে দেয়। 
গোলরক্ষক কুণাল আগেই ঝখাপিয়ে পাড়। 
একটু,পরে ডাইভ দিলে হয়তো৷ সে গোলট। 
ঝাঁচয়ে দিতে পারত । এরপর বি এন আরের 
লেফট হাফ সজল দাসের চমকানে। ফ্রি-ককটি 
ক্রস পিনে লেগে উড়ে যায়। 

দ্বিতীয়ার্ধের ছয় 'মানটে মহমেডানের 
পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি হয় আত্মঘাতী । গোলের 
কিছুটা বাদক থেকে অমলরাঙ্জ বলটা পুশ 
করে। কুণাল বলট৷ ধরতে এগিয়ে যায়। 
কন্তু নরাঁসংহ মৃর্তর পায়ে লেগে কুণালকে 
বিভ্রান্ত করে গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে বলট৷ গোলে 


( মনাঁজত ), সুরাঁজত, ডেভিড, মাহর এ৪ ; 
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€৮) খেলার আসর ৮ 


ঢোকে । দু'গোল খেয়ে যাওয়ায় বি এন 
রের হার অনেকট নিশ্চিত হয়ে যায়। 

২৭ মিনিটে লেফট ব্যাক গৌরাঙ্গ ব্যানার্জর 
সেন্টারটি ধরে হাঁবব আস্তে করে পিছন দিকে 
লতিফুঁদ্দনকে বাড়িয়ে দেয়। বলটা ধরেই 
লতফুদ্দন বক্সের একটু বাইরে থেকে তৎপর 
ও চাঁকত সটে গোল করে। নিঃসন্দেহে এই 
মরশুমে লাতফুদ্দনই মহমেডান আরুমণের 
মূল'অস্্র 

বদ্তুতপক্ষে দু'গোল খেয়েই ব এন আর 
এঁদনের মাচে পিছিয়ে গড়ে। তেমন ভাবে 
আর কখনে৷ ওর৷ খেলার মধ] করে তাসতে। 


পারেনি। 

মহমেডান স্পোর্টিং ঃ নাসির আমেদ, 
ফাঁলিপ, ম্ঈীদুল ইসলাম, তশোক চক্রবর্তী, 
গৌরাঙ্গ ব্যানার্জ সমরেশ চৌধুরী, অমলরাজ, 
লতিফুদ্দন, হাবিব, নাজব এবং দীনকর। 


বিএন আর ঃ কুণাল মুখাঁর্জ, তুষার 
ভট্টাচার্য, বিপ্লব মজুমদার, সুদীপ চ্যাটাঁজ, 
আমিত দাশগুপ্ত, নরাঁসংহ মৃত তপন বিশ্বাস), 
সজল দাস, কিশোর দাস (ন্বপন চৌধুরী ), 
বাঁরবাবু, প্রদীপ প্রান্ত, সুভাষ বোস। 


রেফারি £ 


এস এ হাকম। 


মোহনবাগান কিভাবে ফাইনালে 
উঠেছে 


কোয়ার্টার ফাইনাল 
মোহনবাগান--৩ £ কািঘাট-০ 
(মোনস-৯, পায়াস-২) 
সেমিফাইনাল 
, মোহনবাগান_৩ £ মহঃ স্পোর্টিং_-১ 
শ্যাম-১, প্রদীপ চৌধুরী-১, (দীনকর- ০১5 
পায়াস-১) 


আই এফ এ শিল্ড 
" |ফাইনালের বিস্তারিত 


খবর ও ছবি আগামী 
সংখ্যায় 


ইস্টবেজল কিভাবে ফাইনালে 
উঠেছে 


কোয়ার্ট(র ফাইনাল 

ইস্টবেল--৪  £ টালিগঞ্জ অগ্রগামী_ ০ 
প্রঙ্কর ব্যানা্জ (আত্মবাতী) 
সুরাজত ১, হরাঁগন্ধার-১, 
মনাজত ৯) 

সেমিফাইনাল” 

ইস্টবেঙ্গল-__-& £ দক্ষিণ কোরয়া_ 
(সুরাঁজত-১, [চন্ময়-১, (কম হং সুপ-২, হা 
'হরাঁজন্দার-১ গুরদেব-১,. তাই বং-১, লিকাই 
মনাঁজত-১) সুক-১। 
[ খেলার নষ্পান্ত হয়েছে টাইব্রেকারে ] -. 


শিল্ডে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের পূর্ববর্তী সাক্ষাৎকারের ফল 


ইস্টবেঙ্গল--০ £ 
প্লে ইস্টবেগল-_-১ £ 
(অসীম মৌলিক ) 


মোহনবাগ্ধান--০ 


১৯৬৭ 


ফাইনাল 


ইস্টবেগল-০ £ মোহনবাগান_-০ 


১৯৪৪ সোমফাইনাল ইস্টবেঙ্গল--১ £ মোহনবাগান-_০ ১৯৬৯১ » মোহনবাগান- ৩ £ ইস্টবেঙ্গল-_-১ 
(ভি রাও) (প্রথব গাঙ্গাল-২,. (কাম্নন) 
১৯৪৫ ফাইনাল... ইস্টবেঙ্গলল-১ £ মোহনবাগান-০ ".. সুফলাণ ) | 
। ৃ ( পাগসলে ) ১৯৭২ » প্রমম দিনের খেলায় মোহনবাগান সুকল্যাণের 
ঈরি ১৮ মোহনবাগান-_-১ £  ইস্টবেঙ্গল_০ দেওয়া গোলে এগিয়ে থাকার সময় প্রচণ্ড 
(সেলিম ) ৃ বৃন্টিতে ম্যাচ পরিত্যন্ত হয়। পরে মোহন- 
১৯৪৯ - * ইস্টবেঙ্গল--২ £ মোহনবাগান--০ বাগান খেলতে রাজী না হওয়ায় ইস্টবেঙ্গলকে 
( ভেঙ্কটেশ, বিজয়ী বলে ঘোষণ। করা হয়। 
সি খান) ১৯৭৩ সেমিফাইনাল 
১৯৫১” : ইস্টবেঙ্গল--০ £ মোহনবাগান--০ | 
| রিপ্লে ইস্টবেঙ্গল-২ £ মোহনরাগান-_০ ১৯৭৪ ফাইনাল ইস্টবেঙ্গল--১ £ মোহনবাগান__9 
- 0সালে-২) ৃ র্‌ €সুভাব ) ঃ 
১৯৫৮ ফাইনাল ইস্টবেঙ্গল-_১ £ মোহনবাগান-_১ হি ইস্টবেগল_-৫ £ মোহমবাগান--০ 
(কেম্পিয়। (আওত্মঘাতী)) (সমর ঝানা্জ) (সুরাজত, শ্যাম-২, 
র্‌ বিপ্লে ইস্টবেঙ্গল-_-১. £ মোহনবাগান-- ০ রাঁজিত ও শুভক্কর) 
(নারায়ণ ) ৯৯৭৬» ইস্টবেজল-_-০ £ মোহনবাগান ০ 
১৯৬১ ফাইনাল ইস্টবেঙ্গল-_-০. £ মোহনবাগান--০ ১৯৭৭ ্ মোহনবাগ্রান_১ £ ইস্টবেঙ্গল-০. 
রপ্রে ইস্টবেঙ্গল_-০ £ মোহনবাগান__০ (শ্যাম থাগা) 
১৯৬৪ ফাইনাল ইস্টবেঙ্রল-_-১ ও মোহনবাগান_:১ 1বঃ দ্ঃ-_-১৯৬১ ও ৬৭ সালে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল যুগ্-| 
(অসীম মৌলিক) জার্নেল সং-পেনার্চ্) বিজয়ী হয়। ৬৪ ও ৬৭ সালে আঁনবার্ধ কারণে খেল৷ পুনরনুষ্ঠান 
১৯৬৫ * ১ মোহনবাগান-__০ সম্ভব ন৷ হওয়ায় শিল্ড পরিত্যন্ত হয়। 


৯ 


আরে আমাকে ধরছে' ? 
কেন £ আমি একজন | | ১ 
গ্যাথলিট । আমেরিকা এ সঃ ] 

থেকে এসেছি" ৯ 
আমাকে চাডো প্রাইজ 
আনতে যেতে হবে"? 


মরিস কার্কসে স্থানীয় 


ভাষা ফেঞ্চ বা ফ্লেমিশ রো 
কিছুই জানত না। আরে বাবা আমার 
তাই পড়ল ভারী সাত পুরুষেও 


মুশকিলে ॥ 
সে ইংরেজিতে 


এ কেমন দেশে 
এলাম রে বাবা 


1টি টিটি 


৫ পরদিন সকালে, 12 ছা 
০০০ রা 0 মরিস কার্কসে""" নামধাম 


জানি না, কালকে একজনকে 

11528 | '] থানায় ধরে আনা হয়েছে" 
২ ডেসিং রুমের জানলা দিয়ে 

. চুরি করতে--'না স্যার তার 

 রুথা কিছু বোঝা যাচ্ছে না 


গ্ট কি বললেন, 
আ্যামেরিকান এ্যাথলিট:-" 
সারা রাত লকআপে 
আটকে রেখেছিলাম" 
এরপরও আমার 
চাকরি থাকবে তো £ 
তত 


এ দেশের পুলিশের গাড়িকেও 
আমার বিশ্বাস নেই, আমি 
চ্যাম্পিয়ন রানার, দোড়ে 
পাঁচ মিনিটেই পৌছে যাবো । 

জাহাজ ঘাটাট্রা কোন দিকে £ 


9 ১॥ 


দুঃখিত মিস্টার কারকসে, 

ভাষার গণ্ডগোলে আপনাকে 

ভুগতে হলো.... আপনাদের 

£ দলের লোকজনকে নিয়ে 
রদ ৷ জাহাজ এক্ষুণি ছাড়বে, 


ৰ রা পনি বরং পালশ ভ্যানে. 
4 পচ ১) 


৮১ ও ৮1০।০ 51৮2? 


[এ অর্থহীন অভিযোগ | 


কেন? 

৩৯ আগস্ট, সঞ্জয়.দেয় চিঠিটি পড়লাম । 
উন 'লিখেছেন,”-আমার মনে হর, যে মেয়েরা 
গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে যায় তাদের 


ভধকাংশই ফুটবল খেলার কিছুই বোঝে ন!। 
শ্্রীদেক মনে এরকম ধারণ। কেন. হল কিছুতেই 


বুঝতে পারলাম না। উন ক যারা ফুটবল - 


খেল দেখতে. যায় তাদের আঁধকাংশকেই 
চেনেন এবং বেশ ভালে। করে জানেন যে 
তারা৷ ফুটবল খেলার “কৃছুই, বোঝে নাঃ 
এমন ধুষ্ট মন্তব্য তিনি করেন 'কি করে কে 
জানে। আগে মেয়েদের জগৎ বর্তমানের 
মতো প্রসারিত 'ছিল না -বলেই তারা৷ সব 


" জায়গায় ছাঁড়য়ে গড়তে পারোন ব৷ তাদের 


আগ্রহ সবন্র প্রকাশ কয়তে পারেনি। এখন 
গম্তী প্রসারত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেমন 
ফুটবল খেলা দেখে" আনন্দ গাচ্ছে তেমান 


খেলতে নেমেও। এবং বেশ সাফলোর সঙ্গেই . 


এগিয়ে চলেছে । এমনাঁক তুলনামূলকভাবে, 
অনেক বেশী--কিছু ক্ষেত্রে। প্রীদের অনুরোধ 


*সকালে মাঠে যাবেন না এবং .সাত্যই . 


যার৷ ফুটবল খেলাকে বোঝেন এবং ভালো- 


. বাসেন তারাই মাঠে যাবেন ।* তাকে জানাই, 


যায়৷. সাঁতাই ফুটবল খেলাকে বোঝেন, 


" ভালোবাসেন বা দেখে আনন্দ পান তার 


প্র্যাকটিসে ও মাঠে না গিয়ে পারে না। ' তার 
- , এ অনুরোধের কারণ নাকি -- খেলোয়াড়দের 


ক্ষতি। উদাহরণঘ্বর্প তান দেখিয়েছেন 


- উপাশ্থিত মেয়েদের কাছে উপহাসের পানর 


হওয়ার ভয়ে সাব্বির আলি নাক তায় দুল 
বা পায়ে সট করেন নি, কোচের নির্দেশ 
সত্তবেও। যে কারণে মেয়েরা উপহাস করতে 
পারে সে কারণে উপাস্ছত ছেলে .দর্শকরাও 
উপহাস করতে গারে। 
লাগবে না, মেয়েদেরটা লাগবে কেন? যাঁদ 
শুধুমাত্র 'এই' কারণেই সাব্বির.আল সট 
না করে থাকেন, তবে সেটা তারই নিজদ্ব 
দুর্বলতা, নড়বড়ে মনের পাঁরচয়-_তার জনা 


.. প্রাকটিস দেখতে যাওয়। সব মেয়েরা খেলো- 


'রাড়দের ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াচ্ছে-_শ্রীদের 


7 এ অর্থহীন আভযোগ কেন ? 


সর ১০ 


চি 


€ট বাত করতে চান। আর তা ন৷ হলে' 


. ভাগ্গৃতী দ।স, 
রাণীবাগান, বহরমপুর, মুর্শদাবাদ । 

(২ )- 
আজ আমার 'প্রয় খেলার আসর' পার 
.কায়- পাঠকের, কলমে মেয়েরা মাঠে কেন' 
পড়ে বড়ই মর্মাহত হলাম । এখানে লেখক 
1ালখেছেন, (১) আজকাল মাঠে যাওয়াট। 


মেয়েদের ফ্যাশন হয়ে দাড়িয়েছে, ৫২) মেয়েরা 


খেল৷ বোঝে না, মেয়েদের মূল 'লঙ্ষ্য প্লেয়ার- 
দের দৃঁষ্ট আকর্ষণ করা। কথট। [ক সব 
মেয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোঙগা । কিছু মেয়ে হয়তে। 
যায়। সেই পারিপ্লোক্ষতেই : বলতে পার, 
সব ছেলেরা কি খেলা বোঝে, ন৷ গুণগ্ডাম 
করতে যায়। আপনারা খেল। বোঝা বলতে 


ক বোঝান ? কোন প্রেয়ার ভালো খেললে 
তাকে নিয়ে নাচানাচি করা আর খায়াপ 
খেললে তাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ 
করা । . আমরা তে। শুধুমা দুধের স্বাদ ঘোলে 
মেটাই। 


য়াই। , এর থেকেও কি মেয়েদের ভাপনার। 


তাদেরটা গায়ে 


আর সেই জনই প্রাকটিস দেখতে 


শমেয়েদের পৃথক গ্যালায়য় বাবস্থা. করুন 


কবশেষে শুধু এইটুকুই বলতে ঢাই মেয়েদের' 
উপাচ্ছাততে প্লেয়ারর৷ যাঁদ খেলতে ন৷ পারেন 
বা বিব্রত বোধ করেন, তবে মেয়ের 'নশ্চয়ই 
যাবে না। কারণ মেয়ের তাদের প্রিয় দলকে 
সাতাকারের ভালোবাসে, জয়লাভটা . কামন৷ 
ফরে সেইজন্যই মাঠে যায়, প্লেয়ারদের জনা 
নয়। 
কলফাতার কয়েকজন ছা 1 
1৩) 
৩১ আগস্ট প্রকাশিত সঞ্জয় দে-র লেখ 
চিঠির প্রতিবাদছুরূপ এই চিঠি । 
তিনি 'লখেছেন যে তিনি প্রদীপ ব্যানার্জ 
এবং আরো! গণ্যমান্য কয়েকজন ফুটবল কোচ 
এবং প্রেয়ারদের সঙ্গে, একমত হয়ে মেয়েদের 
সফালবেল। গ্রযাকটিস দেখতে যেতে বারণ 
করছেন। এবং এর কারণগবর্ূপ এমন একটি 
সুতি খাড়। করেছেন য৷ অত্যন্ত দুর্বল । কারণ 
প্রথমেই বল। যায়, কলকাতা ফুটবল মাঠের 
ফোন বড় দলের ফাইনাল খেলার দিন যা 
অবঙ্থা৷ হয় তাতে মেয়েদের বসে খেলা দেখ। 
একরকম অসভ্তব। এবং এইরকম অবন্থায় 
সৃষ্টি করেন তথাকা থত ফুটবল-প্রোমক হিসেবে 


পারচিত কিছু অদর্শক | যাদের কাজ গ্যাল।-. 
রিতে বসে বসে বখন যায় উপর রুষ্ট হন-. 


তাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করা। 'প্রিযদল 
1জতলে অযৌন্তক . উল্লাসে মেতে ওঠা-_. 
আশপাশ ভুলে 'গয়ে। তাদের এই আনন্দ 
প্রকাশের জন্য অন্য কারুর অসুবিধা হতে 


পারে। এর মধ্যে একটি রান্তার মাঝে 


দাড়িয়ে জলম্ত .চকোলেট বোম ছু'ড়ে 
ছু'ড়ে ফাটানো । এই অসহনীয় অবন্থায় ক 
কয়ে মেয়ের! মাঠে যেতে পারে? আপনার। 
বলতে পারেন অনেকে যায়? 
অনেকেদের আভজ্ঞত। থেকেই এগুলে। জান৷ 
গেছে তাও বলে রাখাছি। 

শ্্রীদে সকালবেল৷ মাঠে যাওয়ার বিরুদ্ধে 
আভযোগ তুলে বলেছেন, সাব্বির আলির বা 
পায়ে সট না করার উদাহরণটি 'দয়েছেন। 


কারণ মেয়েদের উপস্থিতি । কিন্তু আমার . 


প্রশ্ন খেলোয়াড়রাই' ব। এত দুর্বল হবেন কেন? 


- তাদেরই ব৷ মনের জোর এত কম হবে কেন ? 


তার। দলের জনা খেলছেন, দেশের জন্য 


- খেলছেন, . সমর্থকদের জন্য খেলছেন এবং 


এই মাঁহলারাঞ নিশ্চয়ই সমর্থক, এয়াও 


. নিশ্চয়ই ফুটবল ভালবাসেন এবং মাঠে যেতে 


পারেন ন৷ বলে 'প্রয়দলের খেলা. দেখতে ন৷ 
পাওয়ার দুঃখটুকু তাদের 'প্রিয়দলের প্রাকটিস 
দেখে-িটিয়ে নেন। তাই বলে তার। যে দৃষ্টি 


আকর্ষণ করতে যান বা মনযোগ হরণ করত . 


যান ত। আম কেন, আয়ো৷ অনেকেই মানবেন 


না। আর ক্রিকেটারদের কথা বলছেন, যারা 
এরকম কয়েন তাদের কথা হ্বানি না, তবে 
আমও খেল।' দেখতে ইডেনে অনেকবার 
উপাশ্থিত থেকোছ : কই আমার চোখেতে। , 
ওরকম কাউকে পড়েনি । তবে .নেই এরকম : 
বলব না । “কিস্ভু যারাই প্রাকটিস দেখতে 
যান, তারাই দৃঁষ্ট আকর্ষণ করতে যান বা 
খেলার কিছু বোঝেন না একখ। যাঁদ ছয়ং 
অনুণ ঘোষ, পি কে ব্যানার্জি ব৷ প্রেয়ারয়াও 
বলেন ত। মানতে পায়ব না। কারণ তায়! 


-১০.জনের মধ্যে ২ জনের আচরণ দিয়ে 


প্রাকটিস দেখতে উপস্থিত ৫০ জনকেই বিচার 
করতে পারেন না। ৃ 
সুম্মিত৷ ব্যানার্জি, লেক গ্ার্ডেন্স, কলকাড়। 


.ফরছেন। 


এবং এই - 


১:21 র 


ব্যাট হাতে কলকাতায় আচ্ছাদিত 

পিচের উদ্বোধনের 'ছাঁব দেখলাম ।. সুন্দর 
ছবি, খুব আশ্চর্য হলাম । দেখলাম আজন্ম 
সামাবাদের একনিষ্ঠ বস্তা, কেবলমা ঝুট 
জনাপ্রয়তার লোভে ক্রিকেটের. মত একট 
বুর্জোয়া খেলাকে কেমন সমর্থন ও উৎসাহত 
শক্রুকেট খেল।. রাজার খেল। 
"খেলার রাজ। ক্রিকেট, এটা ধা্া। সাতাই 
বাদি খেলার রাঙ্জ৷ ক্রিকেট হত তবে সারা 
পৃথবা ক্রিকেটকে গ্রহণ করত। কিন্তু সারা 
বিশ্ব ক্রিকেটকে গ্রহণই করোন। মহাশয়, 
আপনি নিশ্চয় জানেন পাঁধবীতে মায়. আটটি 


দেশ ক্রিকেট খেলে ; প্রভু ইংরেজ, তায় তিন 
উপানবেশ অস্্রোলর়া,  নিউাউল]ও, দক্ষিণ 


আফ্রিকা! আর বাকি চারটি দেশ ভারঙ, 

পাকিস্তান, [সংহল এবং ওয়েস্ট ইওদ, দু'শ 

বছর ধরে যার৷ ইংরেজের পদানত ছিল । 
আপান কি বলতে পারেন বিশ্বের কোন 


.সমাজতান্ুক দেশ এ খেলাকে গ্রহণ করেছে । 


ক্রিকেট গেল . সার্বজনীন খেলা নয়, 'ক্রিকেট 
খেল। আন্তর্জাতিক খেলা নয়, ক্রিকেট অতীব 


গুত৩২ বছরে ভারতে ক্রিকেটের জন্য * বাংলা শুধুই তোমাদের নয়" পড়ে খুব তাল. 


সমাঞ্টগতভাবে যে অর্থের অপচর হয়েছে, 


সক তেরা 
. সেই অর্থে ভারতের প্রতোকটি জেলায় একটি 
করে জিমন॥সয়াম অথব। 
.ভথবা একটি সায়। বছরে ব্যবহার উপযোগী 


 ভাঁলবল কোর্ট করা যেত। ন্তু তা হয়া, : 


শুধু সরকারের অকর্মণাত৷ -আর নিবুণদ্ধতার 
জন্য। তাই পশ্চিমবঙ্গে. যখন বামপন্থী 
সরকার প্রাতষ্ঠা-হল, যার প্রধান শারক হল 
1স পি এম, বিশ্বের অনযানা সমাজতাস্িক 
দেশের সরকার যেভাবে খেলাধ্লাকে বেঁচে 
থাকার অঙ্গ হিসেবে মেনে নিয়ে এঁকাস্তিক 
আগ্রহে পারফণ্পন। মাফিক কর্মসূচী চালয়ে 
যাচ্ছে; তেমন ন কিন আশা কয়া কির 


সাধারণ পুল. 


. মোহনবাগান এরিয়াঙ্সের খেল। 


তার ধায় দিয়েও যাচ্ছেন না। বরং আগেকার, 
কংগ্েসী সরকারের, পথ ধরেই চলেছেন। 
বলুন তো৷ আপনার সরকার গত দু'বছরের 
মধ্যে ছেলেমেয়েদের হাতে কটি সাতারের পুল 
তুলে দিয়েছেন ? অথব৷ দেবায় মত অবস্থায় 


এসেছেন। একটিও না, অথচ এই দু'বছরে 


অন্তত 'দুশোটি' পুল বাংলার ভাই-বোনদের 
হাতে দেওয়া ফেত। যাঁদ... 
: যাঁদ দেখতাম আপাঁন পশ্চিমবাংলার 


: মুখ্যমন্ত্রী শহয়ে অর্থবা গ্রামে একটি আত 


সাধারণ আচ্ছাদিত ভাঁলধল কোচ সরকায়ের 
তরফ থেকে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের হাতে ' 
তুলে দিলেন যেখানে সারা বছর, ধরে ছেলে- 
মেয়ের অনুশীলন করতে পারে। তাহলে 
আমরা নিশ্চয়ই বলতাম বামপন্থী সরকার 
জিন্দাবাদ . 

তবু তো কংগ্রেসী সরকারের “সদ্ধার্থপঞ্ফয় . 
রায় কলকাতার - বুকে একুখান৷ মনমাতানো 


: স্টেডিয়াম করে গেছেন ॥ 
. আময়। রাজনীত বুঝ না, আমর! 


রাজনীতিকে ঘৃণ। কার । "আমর বুঝি সকার 

আমাদের ছোট ছোট ভাই-বোনেদের' জন্যাক 

করেছে, আর কি করবে। ূ 
সংঘমিয়া দাস, 
চাতরা, শ্রীরামপুর । 

শুধু বাংলার নয় : ০. 

১০ আগস্ট খেলার আসরে 'বান্তালী 

লাগল । সেজন) আভনন্দন .জানাই রানুকে 


আর আমার প্রিয় পাকা খেলার আসুরকে । 
আময়। বিহারে প্রবাসী হলেও কলকাতার, 


. ফুটবল লিগ সম্পর্কে দার্ণ আগ্রহী । 


সবশেষে বাংলার বুবসম্প্রদায় ও খেলো- 
যাড়দের কাছে অনুরোধ, তারা যেন খেলাটাকে 
স্পোর্টংাল নেন। খেল! নিয়ে আতিরিল্ত 
মাতামাতি না হয়। . 
কলা 


কলকাতা ফুটবল কি শুধু 
ৃ কলকাতা ফুটবল কি শুধু কলকাতাবার্সী- 
দের, না সারা পঃ বঃ বাসীদের এ প্রনথুটা 
বারবার আমার মধ্যে আঘাত করছে_এর 
সতাতা কতদূর জান না। ১৩ আগস্ট 
"দেখতে 
গিয়েছিলাম সুদূর ১১০ ফিমি দূর গ্রাম 
থেকে । মাঠে দোখ লোকে লোকারণা, 
পুলিশের দাপাদাপি, স্থানীয় ছেলেদের 
উৎপাত, একটা দক্ষবজ্ঞর ব্াপার। নং 
গেটে লাইন দিলাম । গ্রাম্য ছেলে ওই রকম 


. লোকজন, বড় বড় ঘোড়ার উপর পুলিশকে 
দেখেই প্রাণ যায় যায়। 
- কাউন্টার খুললে অবস্থা আয়ও খারাপ হয়ে ' 


সোয়া দুটোয় 


দাড়াল। কিছু ছেলে জোর করে লাইনে 
ঢুকতে চেষ্টা করলে' গঞণ্গোল বাধল। 
অবস্থা সামলাতে পুলিশ লাঠিচার্জ করলো, 
ঘোড়া নিয়ে লাইন ভেঙে এপার ওপার করতে 
লাগল । হঠাৎ একট পুলিশের লাঠি আমার 
ঘাড়ে পড়ল, পাশে ড্রেন ছিল, তার মধ্যে 
পড়ে গেলাম এবং এখন একটা ভাঙা হাত 


- নিযে হাসপাতালে রয়োছ। নিরীহ মানুষের 


উপর এ রকম অত্যাচার সতাই বিরল । সভ্য 


সমাজে এটা একটা কলঙ্ষের : সভ্যতায় 


শাঁঠচ্থান কলকাতায় আমাদের ঠাই নেই। 
কত নিরীহ মানুষের উপর এরকম অত্যাচার 
হয়েছে তার ইয়ন্ত। নেই। তাই আদ্র বার- 
বার মনে হয়েছে লা জানি কলকাতায় গিয়ে - 


ক ভুলই করোছিলাম--জানা উচিৎ ছিল 
কলকাত। শুধু কলকাতা বাসীদের, ওখানে 
আমাদের ভঁই নেই। | 
দীন মহম্মদ সেখ, নদীয়া । 
হ্যাটটিক প্রসঙ্গে 
২৪ আগস্ট সংখ্যায় - একটি তথ্যগত 
ভুলের প্রাত আপনার দৃঁষ্ট আবর্ষণ করাছি। 
ওই সংখ্যার ৪৪ পৃষ্ঠায় ইস্টবেঙ্গল বনাম জর্জ 
-টাঁলগ্রাফের খেলার. ববরণে বলা হয়েছে যে 
সাব্বির আলর আগে" কলক!তার- ফুটবল 
লিগ ইতিহাসে কোন খেলোয়াড় এক মরশুমে 
তিনটি 'হ্যাটাউ্রক করতে পারেনি ।.. - খবরটি 
ঠিক-নয়। . . | 
আপনাদের অগ্াঁণত সাবার অব- 
গাঁতির জন্য জানাই ষে ১৯৬৬ সালে বি এন 
আর দলের রাজেন্দ্রমোহন কলকাতা লিগে 
চারটি হ্যাটট্রিক করেন যথাক্রমে এরয়ান (১ম 
দফা) জর্জ টোৌলগ্রাফ (১ম দফা ), বালা 
প্রাতিভা (২য় দফা) এবং স্পোঁ্উং ইউনিয়ন 
€২য় দফা) দলের বিরুদ্ধে । এর মধ্যে 
স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের বিরুদ্ধে তান 
হ্যাটান্রক সহ ছটি (৬). গোল, করেন । 
সৌম্োন মাল্লক, কলকাতা-২৫। 


দোষ কিরেফারি ও 


লাইন্সম্যানের 

২৪. আগস্ট সংখ্যায় আশিস ঘোষের 
চিঠি গড়ে মর্মাহত হলাম। কারণ উন 
গলখেছেন, যে ৪ আগস্ট মহণমডান ইস্ট 
বেঙ্গল-এর খেলার মহম্ডোনের গোল লাইনের 
ভেতর থেকে মহসেডানের .কোন একজন 
খেলোয়াড় সাবিবরের ঠেলে দেওয়াসবল হাত 
দিয়ে বাইরে বের করে দিয়েছেন । 
রেফার তারই পারিপ্রোক্ষতে ইস্টবেঙ্গলেরই 
বিপক্ষে 'ফ্রিএিককি দিয়েছেন । িস্তু মাঠ 
সেই সময় আর ও শ্রায় বাকি যে ২৬ হাজার 
দর্শক ছিলেন তারা কি সেই মুহূতে চোখ বন্ধ 
করেছিলেন যে এই দৃশা সকলকেই এাঁড়য়ে 
গেল। তাছাড়া আজ পযন্ত এ ব্যাপারে 


কোন পর্ন-পততিকাতেই শীকন্থু লেখা হয়ীন। যাঁদ- 
এধরনের ঘটনা ঘটতই তাহলে 'খেলার আসরের” 


মত নিরপেক্ষ পত্রিকা এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই টুপ 
করে থাকত না। এবং কলকাতা মাঠে উপাঁশ্থিত 
দর্শকমণ্ডলীও,এত বড় অন্যায়কে সহ্য করতেন 
না। .তাই শুধু রেফার ও. লাইল্সমযানদের 
দোষারোপ করে লাভ ক? 

উত্তম ঘোষ, বাঘাযতীন রোড, শালগুঁড়। 


মোহনবাগানের ফল 


২৪ আগস্ট সংখ্যায় “লগে মোহনবাগানের 
ফল" লেখাটিতে দুটি তথ্যগত ভুল চোখে 
পড়ল । আপনার৷ লিখেছেন যে মোহনবাগান 
&-০ গোলে কুমারট্রুলকে হারায় । কিন্তু 
মোহনবাগান কুমারটুলিকে হারায় .৪-০ গোলে, 
এবং আরও লিখেছেন যে মানস দুই গোল 
দেয়। কিন্তু মানস সোঁদন এক গোল দেয়। 

- বাকী তিনটি গোল দেয় গোঁতম, পায়াম ও 
তগন। 


সৌমেন ঘোষ ও উজ্জল ঘোষ 


জিয়াগ্ী, মুরশদাবাদ । 
স্বরাজ ঘোষের রচনা আমাদের 
সম্পদ [ও 
২৪ আছস্ট প্রকাশিত “পাঠকের কলমে, 
স্থগন চট্রোপাধযায় 'লাখতগ্দ্রাজ খোষের লেখা 
পে বড়ই দুখ পেলাম । : স্বরাজ ঘোষকে 


এবং - 


আমর হহাদন থেকে জান। তার 'খেলোয়াড়ী 
জীবনে তিনি.যেমন ছিলেন আদর্শ থেলোয়াড় 
তেমাঁন এঁশয়ার শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী চরিত্রবান, ফুটবল 
কোচ তিনি যে ধরনের লেখা লিখছেন তার 
তুলনা হয় না। ?শশুদের পক্ষে, -এমনাক 
ফুটবল খেলোয়াড়দের পক্ষে এ এক. জম্পদ. 
বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের ফুটবল ধ্বংস 
হয়ে গিয়েছে । এই মুহৃতে তাকে দিয়ে, ষে 
লেখা লেখাবার বাবস্থা করেছেন. তার জনয 


আপনাকে অ.ন্তারক ধন্যবাদ জানাই । স্বপনের . 


লেখা পড়ে মনে হয় না সে অজ্ঞ খেলোয়াড় 
বা তার খেলা শেখবার আগ্রহ আছে। আগার 
অনুরোধ দ্বরাক্সবাবু যেন এদের কথায় কান না 
দেন ও লেখা বন্ধ করে 'দিয়ে নবীন খেলোয়াড় 


দের আশাহত না করেন। 


নির্মল চন্দ্র চাটা্জ, ইচ্ছাপুর, 
২৪ গরগণা ৷ 
(ট) 

২৪ আগস্ট প্রকাঁশত ম্বরাজ .ঘোষের 
লেখা জন্বন্ধে দুপন চট্টোপাধ্যায়ের কুরুচিপূর্ণ 
মন্তব্য পড়ে বড়ই মগ্নাহত হলাম। তিন 
লিখেছেন, “খেলার উন্নাত.না করতে পায়েন, 
ঘাবনাতি করবেন না।, আবার তান নিজেকে 
এক' অজ্ঞ গোলাকপার বলে 'লিখেছেন। 


ঠিকানা দিয়েছেন, বাজে প্রতাপপুর বর্ধমান । * 


আবার 
10615111191 


লিখেছেন, 45017507079 15 
1011179", কিন্তু এসব 


লেখে নিজেই নিজেকে ধরা দিয়েছেন যে, 
তান মোটেই তজ্ঞ ননএবং আসল :তিকান। 
এটা নয় ।' 


মনে কুয় গড়ের মাঠের স্তমাংস: 
মহমেডান/ স্পো্টি ₹-এর প্রতি 
আবজ্ঞা' 
মহমেডান পেপটিংকে ভারতীয় ফুটবলে 
নবযুগের দিশারী বর্দিলে বোধহয় অত্যান্ত 
হবে না। কিন্তু অ।্রনুবধহয় তারা পথের 
+ভখারী বললেও মনে হয়.আবচার হবে না। 
কেন আজ একথা বললাম । এক নাগাড়ে 
॥মহমেডান দলের, বিরুদ্ধে চলছে চক্রান্ত ।: হাত 
বাড়িয়েছে কতৃপিক্ষ,. পরিচালক, দর্শক, 
সাংবাদিক, কীড়ামোদী ও বেতার ভাষ/ফাররা | 
এটা না করলেই ক নয়? 
১. খেলার, তা!লক। প্রণয়নে. দেখা গেল 
বেন দল দু'সপ্তাহে দু'টি মাচ খেলছে । 
অন্দল খেলছে ঠিন বা চারটি ম্যাচ ।..আজ- 
কালকার* রেফারিদের- প্রতি দির্দেশ, থাকে 
কোন দলের বিরুদ্ধে. খেলাতে হবে এবং কার 
দিকে টেনে. চলতে হবে. 
একই পথ বেছে নিয়েছেন। 
আরুজণ চালালে তার। গল্প করতে, থাকেন, 
যেট। অগ্রাসজিক কিন্তু প্রতিপক্ষ দল বল 
গেলে গলা ঝাড়য়ে উচ্ছাস, ফেটে পড়ে 
খেলার ববরণী- 1দতে” থাকেন.।. ঘটলার 


উজ্জল ও দৃষ্টিকটু নগ্ীরাট ফুটে উঠেছে: 


: ইন্টবেজলের সঙ্গে লিগের খেলায় । ররাতির 
| সময় ভাষ্যকার, ইস্টবেঙগলের ভূয়সী প্রশংসা 
করলেন। সমাপ্তির পরগু তই করুলন, কিন্তু 
মহমেডানের এতটুকৃও গুশংসা করলেন ন.। 
বাংলা ধারাভাষাকাররাই এই ঘটনার অধতারণ। 
বেশী করে. থাকেন। 
মোহনবাগান,-ইস্টবেগলের খেলোয়াড়রা 
খেলোয়াড় এবং রেফ।রকে. লা'থ: মারলেও 
তার সতার্কত হননি, ' হননি অনেক সময় 
আই... এফ এর দৃষ্টি 'গোচরীভুত 1. অথ5 
মহমেভান ব। অনন্য দর্দের ছেলো়্াড়র। 


কথ। নয়। 


ধারাভাষাকারেরাও . 
মহমেডান দর: .. 


কারও সুনজারে পড়ত পারে 


হান এক গোলাকপার। আর সম্পূর্ণ লেখাট। 
পড়েনান ৷ যাইহোক, তাই তিনি চটেছেন এই 
বলে যে স্বার্থে ঘা পড়েছে ।. এদের দন্যই তে। 
ভারত বিদেশে আট-দশ গোল খায়, এদের 
অপদার্থতার জনোই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোচ 
অরুণ ঘোষ বাল হলেন। স্বরাজ ঘোষের মত 
এরকম মূল্যবান লেখা আজ অবধি কে 
লিখেছে ? 
জাঁলল বসু, বারুইপু' র, ২৪ পরগণা 


আমি তাহলে কাদের 
সমর্থক 


আম বাংলাদেশের একজন. নাগয়িক। 
খেলাকে ভালোবাস বলেই একটা প্রশ্ন আম 
বাংলায় খেলাপ্রয় নাগরিকদের কাছে রাখতে 
চাই। . 

মোহনবাগান ও ইস্টবেল দুই প্রতিদ্বন্ধী 
দল।. তার সঙ্গে রয়ছে দু'দলের কটুর 
সমর্থক । বাংলাদেশেও তেমনি এই. দু'দলের 
কিছু না কিছু সমর্থক: রয়েছে, ?িশেষ বরে. 
খেলাকে যারা ভালবাসে । পশ্চিমবাংলায় 
একটা প্রবাদ আছে, যে মোহনবাগানের 
সাপোর্ট করে সে হলো ঘটি আর ইস্টবেঙ্গলের 
সমর্থক বাঙ্গাল। তাহলে' আম মোহন- 
বাগানকে সাপোর্ট কার বলে কি ঘটি হয়ে 
যাঝে 2 এটা নিশ্চয় ফুটবল অনুরাগীদের 
অসীম কুমার দত্ত, 


টোরবাজার বাই লেন, উট্টগ্রাম, বাংলাদেশ । 


রেষনারকে আবেদন করলেই হয়ে যায় গুরুতর 
আঁপরাধে অপরাধী ।.. কিনতু এই অবিচার 
€কণি : 

কিছুদির আগ্নে প্রদাঁপ বঝানা্জ মন্তর। 


করলেন, হয়ত ইঞ্টব্চেল মহহেডানকে আরো! 


রেশী গোলে হারাবে তান আজ : ফুউথল 
[বিশেষজ্ঞ হিসাবে পাঁরচিত । তার মুখ থেকে 
এরূপ মস্তবা.আশ। করা যায় ক 2. অনেককেই 
বলতে শুনছি “খেলার আসর? ?প কে-কে নিয়ে 
খুব বাড়াবাড়ি করছে.। এটা. অযৌন্তক নয় । 
আরো আভযোগ করেছেন, খেলার 1বধ্রণী 
দেওয়ার প্রয়োজন ?ক? যেটা পরদিন 
সংবাদপত্রে প্রকা।শত. হয়. কিনতু একাঁটি 
সর্বভারতীয় গান্তকার জন্য এটা অগ্রয়োজনায় 
নয়। কেননা অনেক জায়গায়. কলকাত। 
থেকে - প্রকাশিত সংবাদপতগুগি গিয়ে 
পৌঁছায়ান বলেই আমার মনে হয়। 


এসব দেখে কি বলতে ইচ্ছা করে না 
ক, মহমেডান দল.এতই অযোগা ১ তারক 


এমন কি 
খেলোয়াড়ের়াও: তাদের দেখতেই গারে না। 
খোহনবাগান-মহমেডানের খেলার বিবরণীতে 
জনৈক : ইস্টবেঙগলের খেলোয়াড় লিখলেন, 
মোহনবাগানের কয়েকজন ফরোয়ার্ড স্কীয়া 
ভাঙ্গতে ফুটে উঠোন, বিস্তু বলত পারলেন না 
মহমেডানের ডিফেন্স তাদের কাধ'করী হতে 
দ্েয়ন। অ।বার দেই. . খেলোয়াড় যখন 
মহমেডানের পাহাড় গুমাণ দৃর্গে আঘাত 
হানতে গিয়ে ঘ। খেয়ে ফিরে এল তখন তিনি 
মন্তবঝ। করতে পিছ-পা'। ভাল খেলে 
মহমেডান খেলোয়াড়দের উপর হয় দশকদের 
হামলা । 

এম এইচ রাজা, ২৬ রথ: সরকার লেন, 

কলকাতা! 


্ 


কমল ভাণ্ডারী কি যোগ 
বিশেষক্ত £ 
« হাসাকর ঘটনার উল্লেখ দেখে যাঁদ শুধুমার 


' হাসিতেই ক্ষান্ত হওয়া যেত তাহলে খেলার 


আসরে পাঠকের কলম বিভাগে এটা লেখার 
দরকার হত না। হা ঘটনাটা এই যে, জনাপ্রয় 
খেলার আসরে দেখলাম সুপরিচিত বডি 
িল্ডার কমল ভাগ্তারী যোগ্ন আসো সয়েশনের 
সবভারতীয় সম্পাদক 'িনবাঁচিত হয়েছেন। 
আমরা তো তাকে সুপারচিত বডি, বিল্ডার 
হিসাবেই জান । তিন আবার যোগাসন 
বিশেষজ্ঞ কবে হলেন; তাহলে কি ধরে 
নিতে হবে যে এখানেও সেই খুপ্টির জোর 
নামক অপদেবতার হাতগ্থামি ছিল ! কলকাতা 


দৃরপর্শনেরও সেই গ্রকই তি হয়েছেগলা 
হলে তাকে যোগ শিক্ষক নধাচিত করা.কেন 2 
এককালে বাংলার বাঁড বিজ্ডিং-এর স্থান 
কোথায় ছিল, আম্ন আাজ সেই অবনমন 


কোথায় এসে ঠেকেছে কেউ ভেবে দেখেছেন 


ক ১ কমল ভাণ্ডারী বডি [বিজ্ডিং-এর ক্ষেত্রে 
আগামী দিনের যোগা উত্তরসূরী তৈরি করাই 
কি আপনার ক্ষেত্রে অধিক গৌরবের ছিলন। ; ? 
আপাঁন কি বলেন £ 


নাই বা দিলেন 


আপ্রারাও, ভেঙ্কটেস, সালে, তারপর 
সুরেন ঠাকুর সবাই চলে গেলেন, আর বাকি 
কারা ১ এর সবাই ভারতবর্ষকে সব 'কিন্ছু 
দিয়েছেন, রেখেছেন দেশের মান । দেশের 
জন্য প্রাণপণ লড়েছেন,. কিন্তু দেশের কাছ 
থেকে পেয়েছেন কিছু অত্রীতের বার 
যারা, তার৷ 1ক এখন কেউ নন? তারাই 


তো ভারতের হাতহাস সৃষ্ট করেছেন 
ফুটবল'-কে নিয়ে । 

তবেকেন . তাদের শেষ জাঁবনটাতে 
এত কষ্ট: জাপনার৷ যার 
“অতীতের ফুটবলারদের” জাঁবনণী লেখেন 
তাদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন হই 


ব্যান্তর শেষ জীবন নিয়ে কিছু না লেখেন, 
অর্থাৎ শেষ জীবনে ভাবে কাটাচ্ছেন সে 
কথা না জানাই ভালো, কারণ এখন তাদের 
শেষ জীবন। তাদের দিকে তাকাবার লোক 


কুমার শ্যামল, কলকাতা-৫৪ 


নেই। নেই তাদের প্রিয় ক্লাবগুল, অথাৎ. 


(যে ক্লাবে তারা হেলতেন ? তার রাজা 
সরকার এসব ব্যাপারে তো আগে থেকেই 
তন্ধ? কাজেই এসব কথা উল্লেখ কর৷ 
মানে ছোট ছোট ছেলেদের মনে দুঃখ 
দেওয়া । 

কমল কুমার নঞ্কর, বাটানগর । 


এবারে ফেরা চাঠর জন্য পুরস্কার 


পাৰে চট্রগ্রামের (বাংলাদেশ ) 
অসীম কুমার দত্ত। 
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স্টোডয়াম তোঁরর জন্য যে কাঁমটি তোর 
হয়েছে, তাতে জেলা৷ ক্রীড়া সংগ্থার কোন 
প্রতানাধ নেই এবং মুখ্মন্ত্ীর দুজন প্রাতানাধ 
এখনও কার্যভার গ্রহণ না করায় স্টোঁডয়াম 
তোর হতেও পারছে না। * 


স্টেডিয়াম হলে মুর্শিদাবাদ 
খেলায় এগোবে 


পাতিয়ালায় প্রোনং-প্রাপ্ত কোচ দুর্গাপদ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে শহরের ছেলের যখন 
মাঠে নামতে চাইছে না বা আগ্রহ নয় তখন 
জেলা র্লীড়া সংস্থার উচিত গ্রাম থেকে ছেলে, 
সংগ্রহের ব্যবন্থ। করা। এব্যাপারে তান 


খেলার আসর ১২ 


বহরমপুর থেকে সুব্রত চট্টরাজ : 

১৯৪১ সালে ফণীন্দ্রনাথ মুখা্জ, মহম্মদ 
আজাহার হোসেনঃপ্রণব সেন প্রমুখ মুর্শিদা- 
বাদের খেলাধূলার উন্নাীতকপ্পে স্থাপন করেন 
মুর্শদাবাদ ব্রীড়া সংস্থা । এই সংস্থার 
অনুমোদন গেয়ে তখন হুইলার [শল্ড, নওলাক্ষা। 
শিল্দ, নারায়ণ শিল্ড, শিবপ্রসাদ কাপ প্রভীতি 
প্রতিযোগিতা মুর্শদাবাদকে খেলাধূলার ক্ষেত্রে 
সম্মানের আসনে প্রাতিষ্ঠিত করোছল। দুই 
বাংলা এবং বাংলার ঝাইরের বহু নামী খেলো- 
য়াড় নিয়ে তোর বহু নামী দল ওইসব প্রাতি- 
যোগৃতা খেলতে আসত এবং মুর্শদাবাদের 
খেলা -পগলজনগণের ক্রীড়া, কলুধা মেটাবার 
চেষ্টা করত। 

মুর্শিদাবাদ রলীড়। সংস্থা শুরু হয় ১০টি 
অনুমোঁদত প্রতিষ্ঠান নিয়ে আর বর্তমানে ৩৮ 
বছর পর (১৯৪১--১৯৭৯) ৬০টি 
অনুমোদিত প্রাতষ্ঠান রয়েছে পংস্থার-কন্তু 
একে একে দেউটির ন্যায় তৎকালীন প্রায় 
সধ প্রাতযোগগতাই নিভেছে, রয়েছে ফেবল- 
মার হুইলার 1শল্ড প্রাতযোগিতা, তাও মৃত 
প্রায় অবস্থায় । 

সবাঁদক থেকেই আজ মুর্শিদাবাদ ক্রীড়, 
সংস্থা বার্থ । 'ক্রিকেটে মান্র একবার আস্তঃ 
জেলা ক্রিকেট গ্রততযোিতায় বিজয়ী হয়েছে 
জেলা ক্রিকেট দল | তিনবার রানার্স।. ফুটবলে 
একবার মাত্র বহু আগে রানার্স হওয়া ছাড়া 
কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই। হাকিতেও 
একই অবস্থা । কেবলমান্র আ্আথলেটিক্স-এ 
এবছর (১৯৭৯) কিছুটা সুনাম হয়েছে। 
জেলার তিনজন প্রতিযোগী এবছর রাজ) অঠথ- 
লেটিক্স দলে সুযোগ পেয়েছেন । 

কন্তুকেন এমন হোল? 'পাঁছয়ে থাকা 
অন্য জেলাগুলি যখন ভাল ফল দেখাচ্ছে 
ধবাঁভন্ন গ্রাতযোগিতায় ,তখন এক সময়ের 
এগিয়ে থাকা মুর্শিদাবাদ আজ কেন পায়ে । 
জানতে চেয়েছি জেলার 'ীবাভন্ন মানুষের 
কাছে, গ্রাতিষ্ঠানের কাছে, যারা জেলার 
খেলাধূলার সঙ্গে জাড়িত। 

এরা সকলেই নানা বিষয়ে নিজ নিজ মত 
বান্ত করেছেন। তবে প্রায় সকলেই একমত 
যে স্কুল কলেজ খেলাধূলার চর্চ৷ কমে গিয়েছে । 
সকলেই দাবী জানিয়েছেন--জেলায় প্রস্তাবিত 
স্টেডিয়ামটি তাড়াতাড়ি তোর করার 
জনো। / 

জেলা ক্রীড়া সংস্থায় অনুমোদিত সংচ্ছা- 
গুলির মতে স্কুল কলেজে খেলাধূলার চর্চা কমে 
যাওয়া, শহরের ছেলেদের মাঠে নামার 
আনচ্ছা, ক্রীড়া সংস্থার পাঁরচালন তুটি প্রভীতিই 
জেলার খেলাধ্লায় মান নেমে যাওয়ার জন্য 
দায়ী। 

জেল৷ ক্রীড়া সংস্থার সংবধানের অনেক- 
গুল ধারার মধ্যে একটি ধারায় বলা আছে, 
কোনরকম খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ না 
করেও কোন প্রাতিষ্ঠান জেলা ক্ীড়। 


$ সংস্থার অনুমোদন পেয়ে বাঁষক সাধারণ 


সভায় ভোটদানের আধকার পাবে ।* 'বাভন্ন 
প্রতিষ্ঠানের আভযোগ ওই ধারাটির সাহায্যে 
জেলা ব্রীড়া সংস্থার কর্মকতারা বছয়ের পর 
বছর ক্ষমতা আকড়ে ধরে বসে আছেন এবং 
সংস্থাটিকে একটি দুর্নীতর আখড়ায় ' পারণত 
করেছেন । কর্মকর্তাদের ওই ভৌতিক প্রাত- 
্ানের ভোটে ক্ষমতা হারাবার ভয় ন৷ থাকায় 
তার৷ ক্লীড়া সংস্থাকে নিজেদের ছ্বার্থসীদ্ধর দুর্গ 
করে তুলেছেন । সর্খাবধানের ওই ধারাটি 
সংশোধনের জন্য ১৯৭৩ সাল থেকে জেলার 
র্লীড়া অনুরাগীর৷ চেষ্টা চাঁলয়ে আসাছলেন 
এবং এবছর মার্চ মাসে অধ্যাপক য়েণুপদ 
দাসের সহযোগিতায় ও চাপের কাছে নাঁত- 
স্বীকার করে জেলা৷ ব্রীড়।৷ সংস্থার বর্তমান কর্ম 
কর্তারা সংস্থার সংবধানের ওই ধারাটি 
সংশোধন করেন । সংশোধিত ধারায় বলা 
হয়েছে, “কোন গ্রাতিষ্ঠান জেলা ক্রীড়া সংস্থা 
পারচালত ৭৫ ভাগ খেলায় অংশগ্রহণ ন। 
করলে সেই প্রাতষ্ঠান বার্ষক সাধারণ সভায় 
ভোটদানের অধিকার পাবে না।, নতুন 
সংশোধিত ধারাটি ১৯৮০ থেকে কার্করী 
হবে। ববাভন্ন মহলের ধারণা--এবার জেল। 
্লীড়া সংস্থার দূর্নীতি কমবে । পুরানে। ক্ম- 
কর্তাদের সাঁরয়ে নতুন কর্মকর্তা নির্বাচন করার 
সুবধ। হবে । | 
জেলা৷ ব্লীড়া সংস্থার প্রান্তন সম্পাদক ইন্দ্র- 
নাথ মুখার্জ, বর্তমান সম্পাদক শূন্রাংশু ?সংহ 
এবং যুগ সম্পাদক প্রশান্ত ভট্াচার্ষের মতে 
আর্থক দুরবস্থাই খেলার মান নেমে যাওয়ার 
কারণ। তার। জানালেন, জেলা ক্রীড়া সংস্থ। 
সরকারী অনুদান তেমন কিছু পায় না। আই 
এফ এ ও সি এব ৩৫০০ এবং খেলোয়াড়- 
দের দল বদলের ফি, দল অনুমোদন 
দি বাবদ যে টাকা পাওয়া যায় 
তাই দিয়েই বর্তমানে বিভন্ন প্রাতিযোগতায় 
জেল। দলকে তি&টি বিভাগে (সাবজুনিয়র, 
জুনয়র ও সিনিয়র) দল পাঠাতে হয়। 


বর্তমানে প্রাতটি খেলার সরঞ্জামের দাম বাঁদ্ধ - 


পাওয়ায় ওইসব প্রাতযোগিতায় দল পাঠাতে 
[বরাট খরচ করতে হয়। জেলায় একটাও 
ঘেরা মাঠ না থাকায় আর্থক সংস্থান বাড়াবার 
জন্য মা যে বছর টিন দিয়ে গ্নের। হয় সেবায়ই 
কিছুট। অর্থের মুখ দেখা যায়। তবে প্রতি 
বছর টিমের অভাবে মাঠ ঘেরা যায় না। 
সকলেই দাবি জানালেন, স্টেডিয়াম চাই। 
তার। বললেন, স্টোডয়াম থাকলে বড় দলের 
খেলার ব্যবস্থা, আই এফ এ শিল্ডের খেলার 
বাবস্থা করে টাকার অভাব মিটবে ৷ স্টেভিয়াম 
হলে সংস্থার নিজস্ব ঘর হবে। ঘর বাবদ 
কোন ভাড়া (যেট। এখন লাগে ).লাগবে না । 


। 'নজদ্ব ঘের মাঠ থাকলে তারা জানালেন, 
আরও ভাল কোচিং ব্যবস্থা করতে পারবেন । . 


বর্তমানে কোঁচিং-এর ব্যবস্থা করতে গেলে 
মাঠের জন্য অন; প্রাতষ্ঠানের প্দারস্থ হতে হয়। 


জেলায় গ্রেনিং প্রাপ্ত কোচের সংখ্যা কমের, 


ব্যাপারে তার জানালেন, গত “দু'বছর জেল। 


থেকে দুজন গ্রান্তন খেলোয়াড় আই এফ এ 
কোচিং প্রেনং-এ অংশগ্রহণ করছেন । তাদেরই 
একজন সন্তোষ সেনগুপ্ত তার কোঁচং-এ 
এবছর সাবজুনিয়র ফুটবল ঠ?তযোগিতায় 
জেল৷ দল ভাল ফল দেখিয়েছেন। ওর 
কোচিং-এ সিনিয়র দল আই এফ এ িল্ডে- 
অংশগ্রহণ করে এবং ভাল লড়াই করে 
বোকারে স্টল দলের বিপক্ষে । 


স্টাফ রিপোর্টারঃ টেবল টেনিস 
ফেডারেশন অব ইয়া চ্ছির করেছে, আগাম 
বছর গ্রশ "প্র কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। 
দ্দাল্লতে জেনারেল কাউন্সিল মিটিং-এ বিদায়ী 
সভাপতি টি ছি রঙ্গরামানুজন জীাঁনয়েছেন 
কলকাতার আসরে বিশ্বের শীর্বস্থানীয় ১৬ 
জন খেলোয়াড় ও ভারতের আটজন বাছাই 
খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণের জগ্তাবনা আছে । 

ওই সভাতেই ঘোষণা করা হয়, পণ্চম 
এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপ কলকাতা অথবা 
বাঙ্গালোরে .হবে আগামী ফেব্রুয়ারতে । এ 
মাসের শেষে স্থান নির্বাচনের চুড়ান্ত 1সদ্ান্ত 
নেওয়া হবে। 

কাউীন্সল ?মটিং-এ অপর এক সিদ্ধান্ত 
নেওয়। হয়েছে দুর্থাপুরে ডিসেম্বর মাসে টেবল 
টোনিসের জাতীয় চাম্পয়নীশপ শেষ হওয়ার 
পরই ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে 
বনয়ে এক উপমহাদেশীয় প্রাতযোগগিতার 


আয়োজন করা হবে । 
টেবল টেনিস ফেডারেশন অব হাওয়ার 
সভাপতির পুরুদ্কার পর পর তন বছর গেলে 


বলে! দেখি 


চন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যাপ্ 


গালকের বল ছোটে 'এদিক-ওঁদক” 
বলো। দোখ কটি থাকে পালক সঠিক 2 


২। ঘু'ষোদুশষ মারামারি শুধু নহে তিন্ত 
শচনি' নামে ঘৃশষবীর জয় করে চিত্ত। 


৩। পাচাদন টেস্ট ম্যাচে রোজ করে ব্যাট । 


ভারতের বীর ছেলে ধরে হাকি স্টক 
পরপর চারবার খেলে ও'লাম্পক। 


কে? 
তাই দেখে শরচি বেনো' খুলে ফেলে হ্যাট । কে? 
৪1 “মাঁচ-পিঁচি বালে। লগধে, বল খেলে “ডাঁড? 
ডাকু মোন। ভেবে আকুল, এ কেমন বাব ? 


কেঃ 


০৪ "2, 2, 198তৎ 18815 50452 (%) 
289৫৫ 510১15) 9১0০৯) 50528051109) 1485 ০০) 
144১15-5) 50৬ (ই) পুনিৎ-৪ৎ ত্) ৪ ৯৪৪ 


বাভন্ন ব্লক-এ খেলাধূলার প্রাতযোগিত। শুরু 
করার বিষয়ে জোর দিলেন । 


জেলার নামী খেলোয়াড়রা বললেন, 
স্টেডিয়াম হলে সেখানে ঝড় থেলা হতে 
পারবে । বড় দলের বিপক্ষে থেলার সুযোগ 
পেয়ে সকলের নজরে পড়ার দুযোগ 
হয়। 


কলকাতায় আগামী বছর গ্র। প্রি টেবল টেনিস 


মধাপ্রদেশ । এই পুরদ্কার দেওয়া, হয়, যে 
রাজ্য এ খেলার উন্নতিকপ্পে সবচেয়ে বেশী 
কাজ করতে পেরেছে, এই বিচারে । 

গত তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে টি ডি 
রঙ্গরামানুজন ভারতীয় টেবল টেনিস সংস্থার 
কর্ণধার ছিলেন। এবারের কাধনিবাহক 
সাঁমাতর 'নবাচনে রঙ্গরামানুজন প্রাতদ্বান্দুত। 
করেননি। তার জায়গায় স্শাতর দায়ন্ব 
পেয়েছেন কান্ত চৌধুরী । 

এই সংস্থার সম্পাদক ফণী শম। পুন- ১ 
ধনবাচত হয়েছেন। সভার শেষে তিন 
জানান, ভারতীয় টেবল টোনিসের অগ্রগাঁতর 
ক্ষেত্রে রঙ্গরামানুজনের বিরাট ভূমিকার কথা 
এবং তাকে এই সংস্থার অবৈতনিক 
আজীবন সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ 
করা হয়েছে । "তানি তার ইচ্ছামত ফেডা- 
রেশনের যে কোন সভায় যোগ 'দতে পারবেন 
ও আন্তজাতিক সংস্থার সভায় ভারতের প্রাতি- 
'নাধত্ব করতে পারবেন । 

কাধানবাহক সামাততে . পাঁশুমবঙ্গের 
প্রাতানাধত্ব করবেন গোপীনাথ ঘোষ । কী 


। 2৪1, 


আন্তঃজেলা জুনিয়র 
ফুটবলে অঘটন ঘটাল 
নদীয়া 


পুরুলিয়া! থেকে অমল ত্রিবেদী £ 

সকলেই খন ২৪ পরগণা জেলার জয় 
সম্পর্কে- একমত, ঠিক তখনই অঘটন ঘটে গেল 
'আন্তঃজেল। জুনিয়র ফুটবলের ফাইনালে । এই 
প্রাতযোগগিত্তার অষ্টম বর্ষের আসরটি বসোঁছিল 
পুরুলিয়৷ জেলা ক্রীড়া “সংস্থার উদ্যোগে জেল। 
স্টেভিয়ামে। ২৬ আগস্ট দশ রি দর্শকের 
উপাস্থীতিতে নদীয়া অগ্রত্যাশিতভাবে ২৪ 
পরগণা জেল দলকে নাজেহাল করে শেষ 
পর্ষস্ত ২-০ গোলে জয়লাভ করে এই প্রথমবার 
কুমারেশ চন্দ্র স্মৃতি ত্রীফ ঘরে তুলল । গত 
দু'বছরের বিজয়ী ২৪ পরগণা পেয়েছে 
গ্লানা্সের সম্মান [জতেন্দ্রনাথ হাজর৷ রাফ । 

গবকেল তিনট। পণ্মাশ মানটে দুটি দল 
মুখোমাখ হল । 
২৪ পরগণার সবুজ-সাদা বার দেওয়। জা্স। 
খেলার চার মানিটের মাথায় অঘটন ঘটালে। 
নর্দীয়ার দীপক দত্ত । সুন্দর ভাবে সে বল 
গনয়ে বল্সে ঢুকে পড়ে ও চমৎকার সটে 
প্রথম গোল করে নদীয়াকে এশিয়ে দেয় । ১১ 
ও ১২ মানটের মাথায় নদীয়ার ফরোয়ার্ড 
পরপর দুটি অব্যর্থ গোল মিস করে। ৯৭ 
শমনিটের মাথায়, ২৪ পরগণার প্রথম সহজ 
সুযোগ কাজে লাগাতে পারোন সমীর ঘোষ । 
তারপর কিছুক্ষণ মাঠে ২৪ পরগণ। প্রাধান্য 
বিস্তার করে খেলেও গোল পায়নি । প্রথম।ধে 
ফল নদীয়। (১-০)। 

দ্বিতীয়ার্ধে ২৪ পরগণা একের পর এক 
নদাঁয়। গোলমুখে হানা দেয়। নদীয়ার ডেক্স 
দিশেহারা হয়ে পড়লেও ২৪ পরগণার ফরো- 
যার্ডরা বার্থ হয় গোল করতে ।. খেল। শেষ 
হওয়ার ৬ মিনিট আগে নর্দীয়৷ দ্বিতীয় গোল 
করে দর্শকদের সমস্ত জল্পনাকল্পনার অবসান 
ঘটায় এবং সেই সঙ্গে জুনিয়র ট্রাফ ঘরে 
তোলার পথ পারস্কার করে। সুজিত সিনহার 
কাছ থেকে বল পেয়ে প্রসাদ তরফদার চমংকার 
গোল করে। দর্শকের। মাঠে ঢুকে কিছুক্ষণ 
খেলার বঝাঘ!ত ঘটায় । - দর্শকদের জনা দু 
দলের খেলোয়াড়দের যথেক্ট ঝামেল। পোহাতে 
হয়েছে । ফোক্সং টপকে কয়েকজন দর্শক 
মাঠে সাইড লাইনের ধারে বসে পড়ে । -দর্শক- 
দের ভিড় সামলাতে পুলসকেও 'হমাঁসম 
খেতি হয়েছে বার বার । খেলায় রেফারং- 
এর মান ছিল যথেষ্ট উন্নত। ধাকুড়ার 
রেফার তরুণ চাটার্জ ভাল খোঁলয়ে দর্শকদের 
সুখ্যাতি কুড়ান। খেলা শেষে দর্শকেরা 
রেফারকে আঁভনন্দন জানাচ্ছেন_এমন দৃশা 
আজকাল দেখাই যায় না। আঙ্গকের খেলায় 
ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেলেন নদীয়ার 
আধনায়ক প্রসাদ ঘোষ । হ্ছানীয় বশ্বক্মা 
ওয়ার্কশপ তাকে ট্রণক সুট উপহার দেয়। 
আর একটি সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেলেন 
২৪ প্রগণার অধিনায়ক দেবাশিস দত্ত । 

হাইনাপে দু'দলে খেলেছে £ 

নদীয়া £ সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, প্রগয় ঘোষ 
(সুকান্ত বাক্স), তরুণ রায়, প্রসাদ ঘোষ, প্রদীপ 
মণ্ডল, স্বপন কান্ত নাথ, সুজিত কুমার সিনহা! 
[নল ভৌমক, দীপক দত্ত, সুপ্রয় চক্রবতা, 
প্রসাদ তরফদার 


নর্দীয়ার গায়ে ছিল মেরুন € .. 


. খেলোয়াড় । 
১-০ গোলে পরাজত করে। 


২৮ পরগণ! £ সুমিত মুখার্জি, ' অঞ্জন 
নাথ, আঁনমেষ চক্রবর্তী শৈবাল নিয়োগাী, 
পাঁথাজৎ ব্টানার্জ, অভিজিং ঘেষ (রণধীর 
মুমদারা, নিতাই দে, সুরাঁজং ঘোষ, দেবাশিস 
দত্ত, সমীর ঘোষ ও জয় মি । 

ফাইনাল খেলাটি ছাড় এবারের আন্তঃ- 
জেল। জুনিয়র ফুটবলের বেশ কয়েকটি খেলাতে 
তার প্রাতদ্বান্্তা লক্ষ্য কর গেছে। ১০ 
আগস্ট প্রাতযোগতার উদ্বোধনী খেলায় 
গতবারের রানার্স হাওড়া জলপাইগুড়কে ২-১ 
গোলে হারিয়ে দেয় । জলপাইগুঁড়র গোল- 
রক্ষক দাঁপক সরকারের দৃট়তায় গোলের 
সংখা আর বাড়েনি। অপৃব খেলেছে দীপক । 
প্রাতযোগিতার সেরা গোলাকপিং করেছে সে। 
হাওড়ার দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী দুটি গোল করে। 
জলপাইগুঁড়র পক্ষে গোলটি দেয় দুর্গ সেন। 

১১ আগস্ট নদীয়। দার্জীলং-কে ১-০ 
গোলে পরাজত করে । খেলা শেষ হওয়ার 
[ঠক দু" মানট আগে স্বপনকান্ত নাথের উচু 
সট গোলে ঢোকে! সারা খেলায় দার্জালং 
খুব কম করেও -ঢারটি অবার্থ সুযোগ নষ্ট 
করেছে। 

১২ আগস্ট ব বাকুড়। চুগলীকে ২-০ গোলে 
হারিয়ে দেয়। বীকুড়ার পক্ষে গোল দুটি করে 


. আঁধনায়ক কমল ঘোষ ও সুকান্ত সরকার। 


তাদের গোলরক্ষক রঘুনাথ পাল ছিল সেরা 
১৩ তারখে নদীয়। হাওড়াকে 
হাওড়ার 
দুর্ভাগ্য ॥ তার৷ সারা খেলায় প্রাধান) বিস্তার 
করে থেলেও জয় পায়নি । প্রথমার্ধে হাওড়া 
বখন নদীয়ার গোলমুখে একের পর এক 
আক্রমণ চালিয়ে ঝাচ্ছিল ঠিক তখন নদীয়ার 
সুপ্রিয়: চক্রবতাঁ গোল করে দলকে সোৌম- 
ফাইনালে এগিয়ে নিয়ে যায়। 

১৪ আগস্ট উদ্যোস্তা 'জেলা মানভুম 
(পুরুলিয়৷ ) মালদহকে নানতম গোলে হারিয়ে 
দেয়। প্রথমার্ধে গোল করে বাজার মাঝি । 
১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দর্শক- 
পূর্ণ জেলা স্টোডয়ামে বীকুড়া পুরুলিয়াকে দুই 
গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দেয়। প্রথমার্ধের 
তিন !মাঁনটে মিলন ঘোষ ও হ।ফটাইমের তিন 
মানট পূর্বে তারাশক্কয় ব্যানার্জি গোল ফরে। 
পুরুলিয়। তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে 
পারেনি । তাদের ফরোয়াঙদের ব্যর্থতা দলকে 
ভরাডুবির হাত থেকে বাচাতে পায্োন । ১৬ই 
মোঁদনীপুর তাদের, প্রথম খেলায় মুর্শদাবাদকে 
(৪-০) গোলে হারায়। প্রথমার্ধে অচিস্ত্য 
ভট্রাচার্য . দুটি ও ইউসুফ আলি ও. দ্বিতীয়ার্ধে 
অনুপ সাহা গোল কয়ে। 

১৭. তারিখে প্রথম সৌঁমফাইনালে ঝাকুড়াকে 
নদীয়া ২-০ গোলে হাারয়ে ফাইনালে উঠল । 
নদীয়৷ সুসংবন্ধ দল, হিসাবে খেলে প্রথমার্ধের 


১৫ ও ২৪ মিনিটের মাথায় প্রসাদ তরফদার, |. 


ও দীপক দত্তের গোলে এগিয়ে যায় । ভিজে 
মাঠে শেষ দিকে বাকুড়ার ছেলের পারশ্রাস্ত 
হয়ে পড়ে। খেল! শুরু হওয়ার তিন মানটের 
মাথায় অব্যর্থ গোলের সুযোগটি বাকুড়া কাজে 
লাগাতে পারলে খেলার ফলাফল উন/রকম 
হতে পারত । 

১৮ আগস্ট চন্দননগর কোচবহারকে ২০ 
গোলে হাঁরয়ে দেয়। প্রথমার্ধে চয়ন দত্ত 
চৌধুরী ও দ্বিতীয়ার্ধে পেনাপ্টি থেকে নরেন 
মুখার্জি গোল করে। .শরের দিন পশ্চিম- 
দিমাজপুর' বর্ধমানকে এক গোলে হারয়ে 
কোয়ার্জার ফাইনালে ওঠে। খেলায় ৬০ 


. মানটের মাথায় সম্পং দাসের মারা বল 


গোলে অমীমাংসিত থাকে । 


- ক্রিগ্নার করতে গিয়ে বর্ধমানের স্টপার সুব্রত 


িসনহ। গোলে মেয়ে রসে | . 

২০ তাঁরখে প্রাতিযোগিতার- দীর্ঘস্থায়ী 
খেলাটি তীব্র প্রাতত্বান্্রতার মধ্যে অনুষ্ঠত হয়। 
মোঁদনীপুর অতিরিস্ত সময়..খেলে শেষ প্স্ত 
চন্দননগরকে (৪-২ গোলে) হারিয়ে সোম- 
ফাইনালে ওঠে । নির্ধারিত সময়ে খেলা ২-২ 
দু দলের পক্ষে 
দুটি করে গোল করে আঁচিস্ত্য ভটাচার্য 


» ( মোঁদনীপুর) ও'দেবোপম ঘোষ চেন্দননগর) ৷ 


খেলায় কিছু অপ্রীতিকর .ঘটনা ঘটে । দর্শক 
গ্যালাঁর থেকে মাঠে ইট পড়ে । লাইন্সম॥ন 
সামান্য আহত হন। আঁতারন্ত সময়ের 
ৃ্বতীয়ার্ধে মোদনীপুরের তপন দে ও চন্দন 
গানিগ্রাহী পরপর দুটি গোল করে দলের 
জয়লাভ.সহজ করে তোলে ৷. * 

২৯ আগস্ট গতবারের বিজয়ী বীরভূমকে 
২৪ পরগণ। ৩-১ হারিয়ে দেয়। বীরভূম খুব 
দুবল দল নিয়ে মাঠে নামে । গোলদাত। 
২৪ পরগণার পক্ষে সমীর ঘোষ দুই ও 
দেবাশিস দ্ধ এবং বারভূমের পক্ষে পার্থ 


আন্তঃজেলা সাব- 


মাহা । পরদিন ২৪ পরগণা পাশ্চম দিনাজ- 


পুরকে (২-০.) -গোলের র্যবধানে পরাজিত 


করে সেমিফাইনালে ওঠে । পশ্চিম দিনাজপুর 
ভাল খেলে শাস্তশালী. দলের কাছে শেষ রক্ষ। 
করতে পারেনি । ২৪ পরগণার মুখ রেখেছে 
যার তারা হল সমীর ঘোষ ও নিতাই দে। 

২৪ আগস্ট দ্বিতীয় সোমফাইনালে 
২৪ পরগণা ' মোঁদনীপুরের সম্মুখীন হয়। 
ফাইনাল ২৪ পরগ্ণণ। ও নদীয়ার মধ্যে হলেও 
তনেকে এই খেলাটিকে ফাইনাল খেলা বলে 
আখা। দিয়েছিলেন । ২৪ পরগণা দল তাদের 
ুনাম অনুযায়ী খেলে শেষ পন্ত মোঁদনীপুরকে 
[তন গোলের ব/বধানে পরাঁজত করে। 
প্রথমার্ধে তারা এক গোলে এগিয়ে ছিল । ১৪ 
মানটে গোল করে বিজয় মি। জটলার 
মধা থেকে বিজয় জালে ধল ঠেলে দেয়। 
দ্বিতীয়ার্ধে সমীর ঘোষ ও বিজয় মিত্র আবার 
গোল করে। খেলার শেষ মুহূর্ত পথন্ত 
মোঁদনীপুরের ছেলেরা সমান তালে আন্রমণ 
চালিয়ে গেছে ।  প্রাতযোগিত।র সেরা খেলা- 
গুলর মধ্যে এই খেল।টি অন্যতম । 


জুনিয়র ফুটবলে 


বিজয়ী মেদিনীপুর " 


নিজস্ব প্রতিনিধি £ মোঁদনীপুয় জেলার 
ছেলেরা বালুরঘাটে আয়োজিত আস্তঃজেল। 
সাব-জুনয়র ফুটবলের ফাইনালে হুগলী জেল। 
দলকে ৫-০ গোলে পরাঁজত করে চ্যাম্পযন 
হয়েছে । গোল করেছে মেহতাব হোসেন 
তিনটি ও একটি করে অরুণ সাহা, ও ধনরাজ 
মল । ' মেহতাব ও অপর খেলোয়াড় গৌতম 
মালাকার রেলওয়ে দলের হয়ে সাব-জুনিয়র 
জাতীয় ফুটবলে ভাল খেলে । ফলসূবৃপ 
তার৷ ভারতীয় কল্পে ডাক পেয়েছে । 

. আোঁদিনীপুরের ছেলেরা এবার চারটি খেলায় 
১৪টি গোল করে রেকর্ড করেছে । মোঁদনীপুরে 
ছাটাই পর্ধের খেলায় তারা” বাকুড়াকে ৬১০ 
২৪ পরগণাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দেয়। 
মালদহের 'ববুদ্ধে ওয়াকওভার পায় । সোঁম- 
ফাইনালে মোঁদনীপুর গতবারের “ব্জিয়ী 


ফুটবলে মেখলিগঞ্জ 


সংবাদদাতা; সদ্য সমাপ্ত 'নৃগেন্ড, 


নারায়ণ মেমোরয়াল ক্লাব আয়োজিত. বারেন্ত্র 


আ্মাতি ফুটবল "লগ প্রাতযোগতায় অংশগ্রহণ- 
কারী নয়টি'দলের মধ্যে মেখাঁলগঞ্জ 'জুডাশয়াল 
রক্রিয়েশন ক্লাব কোন পয়েন্ট নাহারিয়ে লগ 
চ্যাম্পিয়ন হয়েছে! -. এই লিগে পরবর্তী 
স্থানাধকারী দল 'রণাঁজৎ মেমোরিয়াল ক্লাব 


গোলে হারে । মেখালগঞ্জ 'জুডশিয়াল রাক্রয়ে- 
শন ক্লাব'-এ সঙ্গে 'রণাজৎ মেমোরিয়াল ক্লাব 
এর চূড়ান্ত এই খেলাটি প্রতিটি দর্শফের কাছে 
খবই আকর্ষণীয় হয় । লাইন্সম্যানদের সহায়- 
লিগ টেবল ক্লারের নাম 


: মুগীপুর ক্লাব 


অনামিক। ক্লাব 
ডাঙ্গার হাট ক্লাব 
ভেটারেল্স ক্লাব 


শ্জ্ঞ ঝায়ের. 


জুডাশয়াল রাক্রয়েশন ক্লাব ৮৮ 
রণজিৎ মেমোরিয়াল ক্লাব: 
. মেখলিগঞজ হাইছুলশীব, 
ধজ তরফ এডিসি 


৮ 
৮ 

৮ 

টি 

 মেখালগঞ্জ হাইস্কুল-এ এ 
চা 

৮ 

রি 


হাওড়াকে টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে হারিয়ে 
ফাইনালে ওঠে । মেদিনীপুরের ৮ জন সাব- 
জুনিয়র ফুটবলার বোলপুরে বাংল গ্রামীণ 
ফুটবল ক্যাস্পে ডাক পেয়েছে । আাব-জুনিয়র 
দল গঠনের জনা যে তিনজন কোচ হেলেদের 
প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তারা £ স্বপন চক্রবর্তী, 
অশোক ঘোষ ও আঁঞ্জত কর। * মোঁদনীপুরের 
পক্ষে যার সাব-জুনয়র ফাইনালে খেলেছে 
_সৌমর দে. দেবাশষ মুখার্জি, গোঁতম 
মালাকার, প্রদ্দীপ বীকুরা, দীপঙ্কর দাস, 
টি শ্রী নিবাসন. রাও ( আঁধনায়ক ), চন্ময় 
পাল (জে ডি ?সলডা) (মৃণুল দাস), 
ধনরাজ মল, অরুণ সাহা, মেহতা, হোসেন ও 
মানস [পল্লাই ।' এদের প্রত্যেককে মৌদণীণুর 


জেল! ক্রীড়া সংশ্থা, ৫ সেপ্টেম্বর অরাবন্দ 


স্টেডিয়ামে সম্বর্ধনা জানায় ও পুরদ্ৃতে কয়ে। 


৩ এবং, রেফার ক গে মাল সিং-এর 
২ সনপুণ পরিচালনায় চূড়ান্ত খলাটির 'সমাপ্ধি 


ঘটে । খেল। শেষে স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজসৌট 


চৌধুরী এবং বিভ্ দূগের 


খেলোয়াড়দের মধো জয় 


ঃ নব: সরকার, আবীর সেলগুস্ত, 
. প্রথম গদকে ভাল খেলেও শেষ পর্যন্ত ৪--২- 


দের: আনান্সত 
করেছে 


খেলা জয় গয়াছ্য় ড্র পয়েন্ট 


ঙু 
৪ 
৩ 
৩ 
২ 
১ 
১ 


লেকে ৪০০: 3৮7 


তি] উ৭ 81611521155 


ইয়ুথ ক্লাব চ্যাম্পি 


আগরতলা থেকে অরুণাভ রায় £ 
নাটকীয় পাঁরাগ্থাতর মধ্যে শেষ হল' 
এবারকার স্থানীয় ফুটবল ?িলগ । লিগের শুরু 
থেকে শেষ মবটাই যেন এক. দীর্ঘ নাটক । 
বহু তকক-বিতর্কের মধ্যে লিগ শুরু, বেশ 
কয়েকটি গুরুত্ধপূর্ণ খেলা মাঝ পথে ভওুল হয়। 
প্রথম খেলার পরেই এতিহ্যশালী পুলিশ 
দলের লিগে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা, 
রেফা'রদের ধর্মঘট, তাছাড়া টি এফ এ-র 
[নবাচন, সব মলে একট। দীর্ঘ নাটক । আর 
লিগ নির্ধারণী খেলাতেও আরও বেশী নাটক 
জমে ছিল। লিগ [নির্ধারণী খেলায় অংশ- 
গ্রহণ করোছিল গতবারের অপরাজিত রানার্স 


ইয়ুথ ক্লাব এবং এবারের লিগের আন/তম রি 
দাঁবদার (ওই খেলা পর্যন্ত অপরাজিত ) ৬1 
৷ 


ফরোয়ার্ড ক্লাব। লগ শনর্ধারণী খেলার 
আগে দুই দলের অবস্থা নছল-_ইয়ুথের ১৯টি 
খেলায় ৯টিতে জয়, ১টি ড্র এবং ১টিতে 
পরাজয় । মোট পয়েটট ১৯। অন্যাঁদকে 
ফারায়ার্ডের ১১টি খেলায় ৯টিতে জয় এবং ২টি 


ড্র, কোন পরাজয় নেই। মোট পয়েন্ট £ 


২০। ঢ]।ম্পিয়ন হতে হলে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে 
ড্র করলেই চলে । অন্দকে চ্যাম্পিয়নাশপ 
ঘরে তুলতে হলে ইয়ুথকে জিততেই হবে। 


স্বভাবতই এই লিগ নির্ধারণী খেলার গুরুত্ব 


€$খেলার আসর ১৪ 


দুই দলের কাছে ছিল জীবন মরণ সংগ্রাম। 
তাছাড়। স্থানীয় লিগে এই দুই দলের কেউই 
এর আগে লিগ জয়ের স্বাদ. পায়ান। এঁদক 
থেকেও গুরুত্ব কম ছিল না। 

দুই দলের খেলা ১৪ আগস্ট আলোর 
অভাবে 'নর্ধারত সময়ের ১৫ মানট আগে 
বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। তখন ইয়ুথ ২--০ 


[স» “গাালদাতা- 


গোলে এাগয়ে ছিল। 
দেওয়া হল ২৬ আগস্ট । খেল৷ শুরু থেকে 
শেষ পরন্ত আক্ুমণ,প্রাত আক্রমণ হলেও ইয়ুথ 
সেই ১৪ আগস্টের মত খেলতে পারেনি । 
দ্বিতীয়ার্ধে ইয়ুথ অবশ্য একটু চাপ সৃষ্টি করতে 
পেরোছল । ফরোয়ার্ড ক্লাবের লক্ষ্য ডু করার 
ঈদকে । কিন্তু শেষ রক্ষা করতে. পারোন 
নিজেদের ভুলের জন্যই । খেলা শেষ হতে 
তখন মান্ন ৪ মানট বাঁক ।. রাইট ইন আনী 
শোপের একটা ফাউলকে কেন্দ্র করে মাঠে 
প্রবল উত্তেজন। সৃষ্টি হয়। .আর 


অসমাপ্ত খেলা আবার 


ইয়ুথও 


নঃ নাটকীয় পরিস্থিতিতে লিগ শেষ হুল 


এই ফাকে চাপ সৃষ্টি করে এবং পর পর তিন 


[তিনটি কর্নার পায়। তৃতীয় কর্নার করতে 
যাচ্ছে রাইট ব্যাক চন্দন ধর, খেলা শেষ 
হতে মাত্র দেড় মিনিট বাঁক । আমার পাশে 
দাঁড়য়ে ছিলেন টি এফ এ-র প্রান্তন সম্পাদক 
রণাজত ভট্টাচার্য । তান বলে উঠলেন, 
“দেখবে এক্ষীণ গোল হবে।, কনার কিক 
আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষীতিশ দেবনাথ বল 
জালে ঢুকিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটিয়ে দলেন। 
বোঝা গেল সবই আঁভজ্ঞতা। সোঁদনকার 
সেই শেষ নাটক অনেক দর্শক বা সমর্থকের 
দেখা হয়ে উঠেনি । ঘটনাটি উল্লেখ না করলে 
নাটক অসমাপ্ত রয়ে বাবে । খেল৷ শেষ হতে 
তখন মান্র পাচ মাঁনট । ফরোয়ার্ডের আভজ্ঞ 
লেফট আউট আবদুল গফুর ইয়ুথের দুই তন 
জন িফেগ্ডারকে কাটিয়ে নিয়ে সামনে শুধু 


- অসহায় গোলরক্ষক অনাথ শীলকে পেয়েও 


গোল করতে পারোন। এ দুঃখ গফুরের 
বহুদিন মনে থাকবে! মনে থাকবে ' ক্লাব 
সমর্থকদেরও । কারণ এ গোল হলে নিশ্চয়ই 
চ্যাম্পিয়নাশপ ফরোয়ার্ডের ঘরে যেত। 
খেলার সেই মুহূর্তে সবাই ধরে নিয়েছিল খেল। 
ড্র। ইয়ুথ এবং ফরোয়ার্ডের অনেক সমর্থকেরই 
দেখা হয়াঁন শানজ দলের জিত বা হার। 
কারণ ভীড় এড়াতে অনেকেই মাের বাইরে 
চলে এসেছিলেন। ইয়ুথ অবগ্গ্য যোগ্য দল 
1হসাবেই জয়ী হয়েছে । অবশ্য সোঁদনকার 
'ম্যান অব 'দ্য ম্যাচ” আখ্যা দেওয়া হয় 
ফরোয়াডের শেষ প্রহরী কাজল দাসকে । 
কাজল দাসকে হারাতে পারোন ইয়ুথের বাঘ! 
বাঘ। ফরোয়ার্ড, বর্ণ লামা, রামকুমার লামা, 
ফণীন্দ্র মালাকার ৷ অবধারত চার চারটি গোল 


৮1 1588 14১1০114152] 551৯, 


14) 448 2 সহ 


. রক্ষা করেছে কাজল। 

ইয়ুথ কিভাবে চ্যাম্পিয়নীশপ পেল £ 
রামকৃষ্ণ ক্লাবকে ৩--১, বীরেন্দ্র ক্লাবকে 
২০, আনন্দ ভবনকে ৪--১, ফ্রেস 
ইউনিয়নকে ৫--০, এঁগয়ে চল সঙ্গকে ৪--১১- 
মৌচাকফে ২--০, গতবারের চ্যাম্পিয়ন ব্লাড 
মাউথকে ২_-০ গোলে এবং নাইট বুলেটকে 
১০--০ গোলে হাঁরয়ে এক রেকর্ড গড়েছে। 
ড্র করেছে লালবাহাদুরের সঙ্গে ১--১ গোলে । 


একটি মাত্র খেলায় হেরেছে ট্রাউন ক্লাবের সঙ্গে ' 


৯--০ গোলে। পুিশের বিরুদ্ধে ওয়াক- 
ওভার পেয়েছে । 

. লগে রানা্সের প্রশ্নে দুটিদল রয়ে গেল। 
ফরোয়ার্ড এবং ব্লাড মাউথ । দু"দলই ৪টি 
করে পয়েণ্ট নষ্ট করেছে। টি এফ এ 


' পেয়েছি। 


সুত্রে জানা গেছে এক্ষেত্রে যুগ্ম রানার্স 
হবে। 


গোলের দৌড়ে এবার ধু ক্লাবের তিন. 


ফরোয়ার্ডাছল। ব্রর্ণ লামা_-১০, রামকুমার-_ 
৯ এবং ফণীন্দ্র মালাকার--৮। 


বর্ণ লামা 


এবার আগরতলার দর্শকদের খুব. আনন্দ: 


দিয়েছে। . ফরোয়ার্ডের সব গুণ তার রয়েছে। 
সবচেয়ে বড় গুণ খুব শান্ত মেজাজ । খেল। 
থেকে ভ্যবসর গ্রহণের সময় হলেও ফণীন্দ্ 
মালাকার এবার দর্শকদের বেশ .আনন্দ 
দয়েছে। 


আঁধনায়ক অনাথ শীল জানাল, “প্রথম 'িগ 
প্রত্যেকেই খুব খেটে খেলেছে। 
[লগ জুয়ে আম আনন্দিত বস্তু ব্যালাহ্স টিম 


লগ জয়ের পর এক সাক্ষাতকারে ক্লাবের . 


- তানই আমাদের 


নিয়েও টাউন ক্লাবের সঙ্গে আমাদের হারা ঠিক 
হয়ান।' 

'খেলার আসরের তরফ . থেকে. ক্লাব 
সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ কাঞ্জলালকে অভিনন্দন 
জানাতে যেতেই বললেন, "ন্রপুরার খেলাধূল' 
নিয়ে খেলার আসরের,ভূমুকা, প্রশংসনীয় । 
লগ সাফলা,এ আমার একার নয় ক্লাবের 
সবার, গ্রামের ছেলেদের 'নয়ে..খেটেছি, আজ 
'চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, মনে: খুব আনন্দ । 
আমাদের অনেকের সাফলোর পর ফুটবল কোচ 
াবমল রায়চৌধুরী কথা মনে পড়ছে, কারণ 


[বশেষ উৎসাহিত করেন 


ইলা রে দর কর ছেলেদের সাফল্য 


উত্তর ২৪ পরগণ!র প্রতিনিধি $ 
২৪ পরগণ। জেল ক্রীড়া" পর্যদের উদ্যোগে 
শ্যামনগরে অন্নপূর্ণা কটন মিলস-এর পুকুরে 


সারাদনব্যাপী বার্ষিক সাতার প্রাতযোগতায় . 


এবার ১১০ জন প্রাতযোগী যোগ 'দিয়েছিল। 
এরমধ্যে মেয়ে ২৪ জন। আশানুরূপ প্রাত- 
যোগীর অভাবে ঘোঁষত ৪২টি ইভেণ্টের মধ্যে 
১০টি বাতিল হয়। . 

গবাভন্ন এজ গ্রুপে বালকদের, -১৪টি, 
ঝাঁলকাদের ৯টি, পুরুষদের ৬টি ও মাঁহলাদের 
৩টি ইভেপ্টে.ভাগ করে প্রাতযো গত শুরু হয়। 
কয়েকটি ইভেণ্টে ভারতা বৈরাগী, সামা রায়, 
সুচত্র। সরদার, তপন চক্রবর্তী, ডি 1সংহযায়, 


পাঁরতোৰ হালদার কাীতিত্বের নজীর গড়েছে 


সব্মেপার কাানং বিক্রিয়েশন ক্লাবের সদসদ 
কেয়া! দাস ১০ বছয়ের নিচের গ্রুপে ১০০ 
১৪ এ জ্টাইলে, ব্যাক স্ট্রোকে, রেন্ট 
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স্ট্রোকে ও &০ 'মটার বাটার, ফ্লাইয়ে প্রথম স্থান 
দখল করে সকলকে অবাক করেছে । 
পুরুষ.ও মাহলা বিভাগে শ্যামনগর সুইমিং 
ক্লাব ৪০ পয়েণ্ট ও ক্যানং 'রিক্রিয়েশন ক্লাব 
২৪ পয়েন্ট পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ন হল-। 
প্রধান আতাথ অতীতের কৃতী সীতারু 
শচীন নাগ ও এন আই এস-এর কোচ নির্মল 


. ব্যানার্জ সাতারের উপোযোগিতা নিয়ে বন্তব্ 


8৫) 11৮ 1) ০০৩ 


গুহ 1 


রাখেন। জেলা কড়া: পর্যদের সাধারণ 
সম্পাদক বিজয় গাঙ্গুলি জানান, ২৪ পরগণা 
জেলা ক্রীড়া পর্ষদ বেঙ্গল আ্যামেচার সুইীমং 
আযসোসিয়েশনের অনুমোদিত সংস্থা হয়েও 
সাতারে বড়ই উপোক্ষত। আজ পর্স্ত 
শ্যামনগরে 'সুইীমং পুলটি নির্মাণ হল না। 
এমনকি কটন 'মলস-এর পুকুরটিও ঠিক মত 
সার্ভে হয়ান।: ফলে এবারও যে সকল 
প্রাতযোগী এই আসরে রাজ্য . রেকর্ড স্পর্শ 
করল বা: ভাঙ্গল তার 'সময় নুটিপ্ৰ 2 
, বলাই বাহুল্য । অন্যান্য বন্তাদের মধ্যে ০৬০ 
যামনগর সুইমিং ক্লাবের সম্পাদক শঙ্তুনাথ, 
, জেলা রীড়া, পর্ষদের সভাপতি রমারঞ্জন 


টর - মিশ্র 


০ 


১০০ শমটার রি স্টাইলে মেয়ের। ডাই দচ্ডে নে ঃ 


১০০.মটার বাটার ক্ষাইয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় রর যথাকুমে 


মা চক্রবর্তী, ডি সংহরায় ও পারতোষ হালদার 


ঘোষাল প্রমুখ ।. সমস্ত অনুষ্ঠানটির পাঁরচালনায় 
ছিলেন শ্যামনগর সুইমিং ক্লাবের সদস্যর। | 


বাদল হালদার 


“এ ডাভসনে' খেলতে 


খেলার আসর ১৬ 


হুইলচেয়ারে ৫৬৩ মাইল 


বিশেষ প্রতিনিধি £, 
পক্ষাঘাতগ্রস্থ স্পোর্টসম্যান ফ্রেড পয়েণ্টার তার 
হুইলচেয়ারে মেলবোর্ন থেকে সিডনি ৯০৭ 
[িলোমট।র ( &৬৩ মাইল ) পথ পাড় দিলেন 
মাত্র ৭৪ ঘণ্টা ৪৮ 'মানটে । অবশ্য এক 
নাগাড়ে নয়, কেবলমাত্র দনের আলোয় ফ্রেড 
হুইলচেয়ার চাঁলয়েছেন। এভাবে দশাঁট দিন 
চলে ?তান গত ৮ জুন 'সিডান পৌঁছান, 
নার্দিষ্ট দিনের ছ"দন আগে। 

ফেড গড়ে প্রাতি ঘণ্টায় ১২৪ কাম 


(অর্থাৎ ৭৭ মাইল) গাততে এই পথ. 


আতন্রম করেছেন, কিন্তু পাহাড় অগুলে 
উত্রাই পথে তার হুইলচেয়ারের গাতি ছিল 
ঘণ্টায় ৬০ কাম (অর্থাৎ ৩৭ মাইল-)। 
সাঁত্যই অভাবনীয় । 

সিডনীতে তাকে ১০০০ অস্ট্রোলয় 
ডলারের একটি চেক উপহার দেওয়া হয়। 
কারণ ফ্রেড-এর এই আঁভযানের. উদ্দেশ্যই 
অর্থ সংগ্রহ । আগামী জনে তান হল|ও্ডে 


€9 অনুষ্ঠেয় পঙ্গদের ওঁলম্পিকে যোগ দিতে 


অস্ট্রৌলয়ার়, 


চান। আর সেজন্য চাই এক লক্ষ অস্ট্রেলীয় 
ডলার । 1সডানর মার্টিন প্লাজায় পৌছনোর 
পর তান প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম ফ্রেজার-এর 


. আভনন্দন বাঙতাও পান |. 


তোন্রশ বছর বয়সী ফ্রেড ১৯৬৭ সালে 
মোটর দুর্ঘটনা নিম়াঙ্গ গ্র্গ হওয়ার আগে 
রীতিমত উচুদরের স্পোর্টসম্যান 'ছিলেন। 


, বাছ্েটবল, তীরন্দাজী, ভারোত্তোলন, টেবল 


টেনিস, জ্যাভোলন, সটপুট' ও দৌড়ে এবং 
পঙ্গুত্বকালে হুইলচেয়ার চালানোর বাভন্ন রাজ্য, 


জাতীয় ও আন্তর্জাতক প্রাতযোগিতায় যোগ: 


দিয়ে ফ্রেড সোন।, রুপোঃ ব্রোঞ্জ 'মাঁলয়ে ২০টি 
পদক জয় কয়েছেন। ঁ 
একাদিরুমে ২৪ ঘণ্ট। হুইলচেয়ারে: ২৪৬৮ 
কাম (১৫৩ মাইল) পথ আঁতক্রমের 
রেকর্ড করেছেন 'তান। তার এই ৯০৭ 
কাম পন্ত আতক্রমণও 'বিশ্বরেকর্ড। কিন্তু 
“গিনেস রেকর্ডবুকে' তা৷ স্থান পাবে না, কারণ 
পঙ্গুদের বশ্বরেকর্ড এই বইতে লাঁপবদ্ধ কর৷ 


হয়না 
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খেলায় খরচ করুন £ উৎপাদন 
বাড়ান 


জার্মানর কোলোন শহরে “ফোর্ড 
ফ্যান্টীরর ৫৬ হাজার কর্মীর মধ্যে প্রায় আট 
হাজার কম্মীই কাজের ফাকে নিয়মিত খেলা- 
ধূলায় তাংশ নেয়-মূলত জিমন্যস্টকস ও 
টেবল টোনস-এ । দীঘ বিশ্রামেয় সময় 
কোম্পানির ব্যবস্থাক্রমে অনেকেই - খেলে 
ফুটবল, ভলিবল, বাছ্েটবল ইত্যাঁদ। 

স্পোর্টস মোঁডাঁসন, সাইকোলাজিস্ট. ও 
কর্মচারী-বীঁমা কোম্পাঁনর মতে কর্মচারীদের 
স্পোর্টসের 'জন্য অর্থের এক ইউনিট খরচ 
করলে ত৷ দশগুণ হয়ে ফেরত আসে । এই 
আস্তবাক্যটি নিশ্চয় সব দেশের সব কর্মচারীর 
পক্ষেই খাঁটি কথ। । তবে ভারতীয় মালিকরা 
[ক এব্যাপারে কিছু ভাবছেন ? 


কানাডা থেকে প্রকাশিত 'রেসালং রিভিউঃ 
গান্রকায় পাঠকের কলমে এক কিশোরীর 
চিঠি £ 

“আমার নাম ন্যানেট গোঁলং, আমার 
জীবনের লক্ষ্য কুস্তগীর হওয়া | "-'এমন.কোন | 
পেশাদার কুন্তগীর যাঁদ কেউ থাকেন, যান 
আমাকে তালিম 'দয়ে কুস্তিগীর করে তুলতে 
পারেন, তবে তার বাঁক জীবনের জন একজন 
বিশ্বস্ত, গুণবতী বন্ধু হিসাবে আমাকে পেতে 
পারেন । পু ও 


আমার সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য £ উচ্চত৷ 
(৫ ফুট ২ ইনি, ওজন ১০৫ পাউও। 
পুরুষ বা মাহলা, পেশাদার বা অপেশাদার 
নাবশেষে যে কোন কুস্তিগীরের কাছ থেকে 
উত্তরের প্রত্/শ।য় রইলাম । অথবা কুপ্ততে 
আগ্রহ আছে, 'কন্তু নিজে কুন্তগীর নন, 
তানও চিঠি দিতে পারেন। সব চিঠির উত্তর 
দেওয়া হবে। 


নামূল্য সারাজীবন 


খেলার আসর 


আপনি কি সারাজীবন 
বিনামূল্যে খেলার আসর পড়তে 
চান £ তাহলে আজই ৪০০,০০ 
টাকা পাঠিয়ে “আজীবন গ্রাহক' 
হোন। আজীবন গ্রাহকরা 
প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পন্জিকা 
পাবেন । পাবেন প্রতিটি বিশেষ 
সংখ্যা এবং শারদীয়া সংখ্যাও । 


ড় 


আজীবন গ্রাহক চাদ। 'তিনভাবে দেওয়া যেতে পারে 8 

ক) এককালীন ৪০০ টাকা ,অথব ও 

খ) প্রথমে ১০০ টাক দিয়ে সদস্ভুন্তর পর পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে বাঁক 
তিনশো টাকা তিন কান্ততে জম৷ দিতে পারেন*অথব৷ 

গ) প্রথমে ৫০. টাকা দিয়ে সদস্তুন্তর পর পরব্তাঁ এক. বছরের মধে বাকি 
চারশো টাকা কিস্ততে কিস্তিতে দিতে পারেন । কয়টি 'কিন্ততে দিতে চান, 
তা আবেদনপত্রে উল্লেখ করে দেবেন। .এক্ষেত্নে আপনাকে , মোট ৪$০ 
টাকা দিতে হচ্ছে।. একটি কিন্ত থেকে আরেকটির ব্যবধান তিন মাসের 
বেশী হওয়া চলবে না । - 


একফালীন বা কান্ত েমনভাবেই টাকা দিন; আপনার -সদসাভুন্তর সঙ্গে সঙ্গেই 
আপান পন্লিকা পেতে থাকবেন । টাক! জমা 'দিতে হবে আমাদের সহযোগাঁ- 
প্রীতষ্ঠান- ইন্টার্ন হরাইজন, ৭, ইঙ্ডিয়ান মিরর খ্্রীট,. কলকাভা-9০০০১৩। কিন্তু 
চেক, ব্যাঙ্ক ড্রাফট, মানিঅর্ডার পাঠাতে হবে 'ইত্যাদ প্রকাশনী'র নামে । 


সদসাভুন্তর এক বছর বাদে আপনি যে কোন সময় সদস্যপদ প্রত্যাহার করে, 
দাঁব মাত্র টাকা ফেরৎ [নিতে পারবেন । সেক্ষেত্রে পুরো গ্রাহক চাদা আপনাকে 
ফারয়ে দেওয়া হবে এবং আপনার নাম সদস্য তালিকা! থেকে বাদ যাবে । 


ইত্যাঁদ প্রকাশনী যাঁদ মনে করে, তবেঘে কোন সময়ে গ্রাহক তালিকা থেকে 
কারুর নাম বাতিল করে দিতে পারবে । এক্ষেত্রে গ্রাহক তার পুরো 10547 
8৫০ টাক৷ ) ফেরৎ পাবেন। 


আবেদন পত্রে উল্লিখিত কোন কিস্তর টাক! মদ ন। দেন, তবে বই পাঠানে। বন্ধ 
করে দেওয়া হবে এবং আবার কান্তর টাকা আমাদের কাছে পৌছনোর পর থেকে 
বই পাঠানো শুরু করা হবে। এক্ষেত্রে মধ্যবর্তাঁ সংখ্যাগুলো পাঠানো সম্ভব নয়। 
এক বছরের মধ্যে পুরে! টাকা না পেলে গ্রাহক: তালিক৷ থেকে নাম বাদ যাবে 
এবং প্রদত্ত সংখ্যাগ্ুলির দাম গ্রাহক চাঁদা থেকে বাদ দিয়ে টাকা ফেঁরং দেওয়া 
হবে | 

প্রতিটি আজীবন - গ্রাহককে সদসাভুন্তির সঙ্গে সঙ্গে কুপন বই সরবরাহ করা হবে । 
এই বই থেকে যে কুপন যে সংখ্যার জন্য চিহিত, সেই কুপন প্রাভ সপ্তাহে... 
“খেলার আসর' নেবার সময় এজেপ্টকে অবশাই জম। দিতে হবে 1... | 


ঠিকানা পাণ্টালে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবেন, অন্যথায় পরে অসুবিধে দেখা. 
দিলে দায়িত্ব আপনার উপর বর্তাবে। 


কুপন বই হারালে বা আপনার. অসাবধানতায় কোন ক্ষাতি হলে সে দায়িত্ব 
আপনার । 


আবেদনপত্রের সঙ্গে গ্রাহক চাদা এবং সদসাতৃন্ত বাবদ এককালীন ১০ টাকা জমা 
দিতে হবে। এই ১০ টাকা কিন্তু ফেরংযোগ্য নয় । 


তনু 


শি 


৯৯০ থেকে ১৯৭৯। এহ. ভিন 
দশকের মধ্যে বিশ্ব টেবল টোনিস ক্লাঁড়ানে 
মেয়েদের খেলার আমূল পাঁরবর্ঠন ঘটে 
গিয়েছে । অতীতে টেবল টেনিস খেল৷ ছিল 
ধীর, 'চ্যির, মন্থর.। বলের ধ্বনির সঙ্গে খেলো- 
যাড়র। ছিলেন সুপাঁরাচত। কিন্তু যুগের 
গাঁরবর্তনের সঙ্গে খেলারও পারিবর্তন ঘটেছে । 
বিমানের গাঁতর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেবল 


: ট্োনসও ষেন দত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে । 


বর্তমান জেট বা! সুপারসিক যুগের পটভূমিকায় 
টেবল টোনস খেলার গাঁত হয়েছে দুত এবং 


বলের ধ্বনিও ক্রমশ মুখর থেকে মৃক হয়ে 


গেছে । ভতীত ও বর্তমান খেলোয়াড়দের 
মধ্যে পার্থক্ও প্রচুর । অতাঁতে রক্ষণাত্মক ও 
আরুমণাত্মক খেলা ছিল জঙ্গা্গীভাবে জাঁড়ত। 
কিন্তু বর্তমান খেলায় বশে করে পেন হোল্ড 
গ্রপের খেলায় রক্ষণাত্মক বা [ডফেন্সিভ খেলা 
অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে এবং খেলোয়াড়ের 
ভ্তাগ্য নির্ণয়ে আক্রমণ ও প্রাত-আক্রমণ প্রধান 
হাতিয়ার রূপে গণ্য করা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ব 
টেবল টেনিস ক্রাঁড়াঙ্গনে যে পাঁরবর্তনের জোয়ায় 
এসেছে, ভারতে তার প্রভাব এখনও 'বিশেষ- 
ভাবে পারলাক্ষত হচ্ছে না। তাই, পণ্ঠাশ 
দশকে ভায়তের রক্ষণাত্বক বা 1ডফোন্সিভ 
খেলোয়াড়দের যে একাধপত্য দেখা গেছে, 
সভ্ভরের দশকে ত৷ কিছু কম হলেও একেবারে 
মুছে যায়নি। 

পগ্ঠাশ দশকে ভারতীয় টেবল টেনিসের 
একচ্ছর সম্মাজ্জী ছিলেন হায়দ্রাবাদের সৈয়দ 
সুলতান।। . তান উপর্ুপার পাঁচ বছর 


(৯৯৪৯--৯৯৫৩ ) মেয়েদের জাতীয় চ্যাম্প- 


ন। ১৯৫৪ সালে জাতীর গ্রাতবোগিতার 


০ ফাইনালে মহারাম্খ্ের মীনা পারাগ্ডের কাছে 


পরাজিত হলেও, তার পরাজয়ের শোধ নেন 


৯৯৫৫ সালের ফাইনালে ৷ এরপর ভারতীয় 


টেবল টোনসের রঙ্গমণ্ে আর তাকে দেখা 
যায়ান। ..তিনি ভারত ত্যাগ করে পাকি- 


স্তানের নাঙ্গারবন্ব গ্রহণ কফরেন। সৈয়দ 


(তন 


2 


৬ 


দশকে টেবল টেনিষে আমাদের 


১১৪ মেয়েরাও শিল্প থেকে বিজ্ঞানে পৌছেছে 


* শকুস্তলা সেন 


দুলতান। প্রধানত রক্ষণাত্মক 
ভঙ্গীতে খেলতেন । 
ছোটখাঢে। দোহারা 
চেহারার। কিন্তু ব্যাট 
হাতে নিলে সে ম্ন্য চেহারা । বল থেকে 
তার ব্যাট যেন আঁবাচ্ছল্ন ছিল। 
এই সময় আরেকজন খেলোয়াড়ের নাম 
1বশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ তান বোস্বাইয়ের গুল 
নাঁসকওয়াল। ১৯৬২ সালে 'সঙ্গাপুরে 
অনুষ্টিত প্রথম এশীয় প্রাতযোগতায় তান 


-ন্লিমুকুট জয় করে ভারতীয়দের মধ নতুন 


রেকর্ড করোছলেন ৷ মাহলাদের একক প্রাত- 
যোগিতা, মাহলাদের জুটি ও "মশ্র জুটির 
খেলায় বজয়ী হয়ে তানি যে রেকর্ড হ্থাপন 
করেছেন, আজ পর্যস্ত কোন ভারতীয় খেলো- 
য্লাড়ের পক্ষে তা৷ স্পূর্শ করা৷ সম্ভব হয়ান। 
[তানও ছিলেন মূলত ডিফোন্সভ খেলোয়াড় । 
দুর্ভেদ্য ছিল তার হাতের চপ-স্ট্রোক। 
পরবর্তীকালে ১৯৬০-৬১ সালে আবার তাকে 
ব্যাট ধরতে দেখ গিয়েছিল । তখন তানি 
প্রবীণা। কিন্তু সে সময়েও বহু নবীনাকে 
ঘায়েল করে তানি কোয়ার্টার ফাইনাল অবাধ 
পৌছোছলেন। ও 

এদের পরবর্তী খেলোয়াড় ভারতের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্রের মীনা পারাণ্ডে। মীন 
যখন ভারতীয় টেবল টোনসেয় অপরাজেয় 
নায়কা, তখন আর এক মীনা-__মীনা শাহ 
ভারতীয় ব্যাডাম্টন জগতের একচ্ছন্র নায়িক। 
ছিলেন। গণ্যাশ দশকের শেষের দিকে 
বাভন্ন সংবাদপত্রের শিরোনাম ছিলেন দুই 
মীনা, পারাণ্ডে ও শাহ। পরবতাঁকালে দু* 


জনেই স্ব সব ক্ষেত্রে ভারতীয় রেল দলের মাঁহলা . 


দলের আধনায়কা ?ছলেন। মীন পারাণ্ডে ৷ 
ছোট নামের মতই ছোট মানুষ । পুণা বিশ্ব- 
ণবদ্যালয়ের ল্লাতক, খেলার ভঙ্গী ছিল 
আক্রমণাত্মক । অফেন্স, িফেন্স সব মালয়ে 
খেলার পারভাষায় যাকে বল৷ হয় কমাপ্লিট 
খেলোয়াড় । মীনা ছিলেন সে ধরনের খেলো।- 
রাড়। বলের সঙ্গে মিতালী ছিল তার। তার 


উপরে অপূর্ব বল প্রোসং। খেলার ধল. তোর. 


করে বুদ্ধর কৌশলে প্রাতপক্ষকে নাল্জানাবুদ 
করে ছাড়তেন। ১৯৫৪ সালে সৈয়দ সুলতানাকে 
ফাইনালে পরাজিত করে ১৯৫৬ সালে তারই 
কাছে ফাইনালে হারেন। ১৯৫৬, *৫৮ ও 
৫৯ সালের 'সিঙ্গলস খেতাবের বিজায়নী 
গছলেন মাঁনা পারাণ্ডে। এছাড়া আন্তর্জাতিক 
প্রাতযোগিতায় ভারতীয় মাহলা দলের 


. অধিনায়কাও ছিলেন তিনি। : 


এই সময়ে মাদ্রাজের চেল জন মীনার 
তীব্র প্রাতিগবন্বী। ঈীম্পূর্ণ ভিফোঁক্সভ খেলো- 
য়াড়। বল যত জোরেই এবং যেখানেই থাকুক 
র্যাচেলের ব্যাট থেকে ফেরত আসত 1? ১৯6৭ 
সালে কলন্বোয় জাতীয় প্রাঠঙযোগতার ফাই- 
নালে মীনা পারাণ্ডেকে হারয়ে বিজয়ী 
তালিকায় নিজ নাম লিখে গেছেন র্যাচেল 
জন। পরবতাঁকালে বিজয়ী ভারতীয় রেল 
মাঁহল। দলের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন ' 
র্যাচেল। | 

মীনা ও র্যাচেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
আরেকজন খেলোয়াড় নিজেকে গড়ে তুলে- 
ছিলেন, "তানি মহাশুরের উবা সুন্দয়াজ । 
এখানে উল্লেখযোগ্য, পণ্যাশ দশকে টেবল 
টেনিসের রাজ্য সংস্থাগল পুরানো রাজের 
নামানুযায়ী ছিল। পরে ষাট দশকে, ব্তমান 
রাজাগুলর নামানুসারে সংস্থাগুলর নামকরণ 
করা হয় । উষা সুন্দরাজ যখন বালিকা, তখন 
থেকেই 'তান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কয়েন। 
প্রথম বালক! সিঙ্গলসের বিজায়নী তান; 
কৃশকায়, দীঘাঙ্গী উষ। সুন্দরাজ সম্পূর্ণরূপে 
1ডফোঁক্সভ খেলোয়াড় । রযাচেলে জনের 
থেকেও তার চপ-স্ট্রোক প্রাতপক্ষকৈ নাজেহাল 
করে তোলে | 'িপ চপ ও মাঝে মাঝে লুজ 
চপের মিশ্রণে তার খেল৷ প্রতিপক্ষর ধৈর্যচ্যাতির 
কারণ হয়ে দীড়ায় । উষা ১৯৬১, ৬৪, ৬৫, 
৬৬ ও ৬৮ সালের জাতীয় প্রাতযো!্গিতার 
সফল 'বিজয়নী । বেন্দ্রীয় ক্রীড়ামস্্ক উধার . 
কাতত্বের ্বীকৃতি হৃর্প ১৯৬৬ সালে তাকে. 
'অঞ্জুনি' পুরষ্কার দেয় । ভারতীয় মেয়ে টেবল 
টোনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে: উষাই প্রথম 
“ভাজুন” । উষার বিশেষ কৃতিত্ব, এখনও 
সম্তর দশকেও, ?তনি তার খেলার মান পূর্বের 
মতই রেখে গেছেন এবং 'নজেকে প্রথম সারির 
খেলোয়াড় ?হসাবে প্রমাণ করেছেন! কলের 


দক দিয়ে বচার করলে অনেক প্রথম সারির 


খেলোয়াড় অপেক্ষা উষা অন্ততপক্ষে দশ. 


বছরের বড় হলেও, দক্ষতার সঙ্গে তিনি নিজ 
সুনাম অক্ষপ্ন রেখেছেন । 

ইতিমধ্যে ১৯৬০ সালে বোস্বাইয়ের গ্রিগ্ক। 
রোজারিও, ১৯৬৩ সালে মহারাট্ট্রর নীলা 
কুলকানাঁ ও ১৯৬৭ সালে মহারাষ্ট্রের অলক৷। 
ঠাকুর জাতীয় প্রাতযোঁগতায় বিজায়নী হলেও 
পরবতীকালে তাদের আর টেবল টেনিস 
বোডের সামনে দেখা যায়ান । অবশ্য, প্রিস্কা 
অস্ট্রোলয়ার নাগরিকত্ব নিয়ে চলে যাম এবং 
১৯৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত তৌন্রশতম 
বশ্ব টেবল টোনসের অস্ট্রোলয়ার মেয়ে 
দলের ম্যানেজারের ভূমিকায় তাকে দেখা 
গিয়েছিল। 

পণ্চাশ দশক থেকে ষাট দশকে এসে টেবল 
টোনিসে আমূল পাঁরবর্ভন ঘটেছে; বুটিদার 


রবার ব্যাটের স্থান দখল করেছে স্যাণ্উইচ - 


ব্াযাট। মাঝে স্পঞ্জ ও ওপরে রবারে আচ্ছাদত 
ব্যাটের আত্মপ্রকাশে খেলার ধার সম্পূর্ণ অদল 
বদল হয়েগেছে । খেলার মার গেছে বদল হয়ে 
তার পারিবে 1স্পন, জ্যাব ও লুপ ড্রাইভের 
আবির্ভাব ঘটেছে । স্পিন যার আয়ন্তে তারই 
এখন জয় জয়াকার। পণ্সাশ দশকে বিশ্ব 
টেবল টেনিসে জাপান ও চন। দলের প্রাধান্যর 
সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাঁতক ক্ষেত্রে টেবল টোনিস 
খেল৷ সম্পূর্ণ অন্য আকার ধারণ করেছে। 
ভারতে সে পারবর্তনের ঢেউ এসে আছড়ে 
পড়ল বাট দশকে । পণ্টাশ দশকে কোন 
কোন খেলোয়াড় স্পঞ্জ বা স্যাগুউইচ দিয়ে 
খেললেও তাশ্রছল সংখ্যায় আত নগণ্য । কিন্তু 
ষাট দশকে খেলা একেবারে বদলে গেল। 
ব্যাট বলের আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে গেল স্যাওউইচ 
ব্যাটের আবির্ভাবে । বহু নতুন, সফল থেলো- 
য়াড়ের জন্ম হল। | 
এদের মধ্যে উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক মহা- 
রাষ্ট্রের (সে সময় থেকে বোস্ব৷ইদল মহারাষ্ট্র 
নাম নিয়ে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ 
করে আসছে ) কেটি চার্জম্যান। ভারতীয় 
টেবল টেনিস জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় 
ও আধুনিক টেবল টেনিসের ধারক ও বাহক 
ছিলেন কেটি । স্যাওউইচ ব্যাটের সদ্ধযবহার 
যাঁদ কেউ করে থাকেন, তান কেটি চার্জম্যান। 
১৯৬৯, ৭০ ও ৭১ সালের জাতীয় প্রাতি- 
যোগিতার বিজায়নী কোটির আবির্ভাব 
অনেকটা যেন ভান, ভিড ভাস। এলাম, 
দেখলাম, জয় করলাম। গাঁত সহজে, 
অনায়াসে তানি বিজায়নীর সম্মান অর্জন 
করেন। কেটি পরবর্তাকালে টেবল টোনসের 
অন্যতম সের৷ খেলোয়াড় ফারুক খোদাইজীর 
ঘরণা হয়ে ১৯৭৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 
বিশ্ব টেবল টোনসের মাহল। বিভাগের দৈনিক 
খেলার বিবরণী সংবাদপত্রের মাধমে পাঠক 
পাঠিকার সামনে তুলে ধরেন। ১৯৭১ সালে 


তায় তান 


কেন্দ্রীয় ক্লীড়ামন্্ক কেটি চার্জম্যানকে অর্জন? 
পুরস্কার দেয় । এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯৬৭ 
সালে ফারুক খোদাইজীও 'অজ্জ্রন? পুরস্কার 
দ্বার সম্মানিত হন। সম্ভবত কেটি ও ফারুক 
খোদাইজী ভারতীয় ক্রীড়া জগতের একমান্র 
'অঙ্জুনি' প্রাপ্ত দম্পাত। * 

সত্তর দশকে কেটির আশেপাশে আরও 
কয়েকজন প্রাতিভাময়ী খেলোয়াড়ের দেখা 
পাওয়া গিয়েছে । এদের মধ্যে অন্যতম 
বাংলার রূপা মুখার্জ। খেলার পাঁরবেশে 
জন্ম, খেলাধূল। রূপার রন্তের় মধ্যে মিশে 
রয়েছে । সাতটি ভাইবোনের মধ্যে সর্বকানষ্ঠ 
রূপা, রুপো৷ নামেই দাদা দাঁদদের প্রয়। কালী- 
ঘাটের মুখাঞ্জ পাঁরবার কলকাতার খেল। মহলে 
সুপারগ্ডিত। সব ভাই-বোনই টোনিস, ক্রিকেট 
বা টেবল টোনস, কোন না কোন খেলায় 
সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছেন। . বিস্তৃ 
সকলকে ছাপয়ে গেছে রূপার কীতত্ব। রূপ 
১৯৭৩ সালে ভারতের জাতীয় চ্যাম্পয়ন হন । 
এছাড়া, বহু আন্তজাতিক, আমন্ত্রণমূলক ও বিশ্ব 
টেবল. টেনিসে রূপা ভারতের প্রতিনিধিত্ব 
করেন। বিবাহসৃত্রে রূপা এখন কানাডার 
আ'ধবাসনী কিন্তু অন্যান্য খেলোয়াড়দের মতন 
খেলাকে তিনি পাঁরত্যাগ করেননি । পরম 
নিষ্ঠানতয়ে সুদূর বিদেশেও খেলার পাঁরচর্যা ও 
প্রাশক্ষণ চালিয়ে গেছেন। তার একনিষ্ঠ 
সাধনার ফলও পেয়েছেন তান।” কানাডার 
নামী দামী বাঘ। খেলোয়াড়দের অবলীল। ভরে 
হাঁরয়ে তিনি হয়েছেন কানাডার জাতীয় 
চ্যাম্পয়ন। একজন খেলোয়াড়ের গক্ষে 
ভারত ও কানাডার জাতীয় চ্যাম্পয়নাশপ লাভ 
নিঃসন্দেহে কাতত্বের। ভারতের খেলাধূলার 
হীতহাসে রূপার এ কৃতিত্ব রেকর্ড হয়ে 
রইল। 

রূপার শূন্যস্থান পূর্ণ করেছেন মহারাষ্ট্রে 
ও ভারতীয় রেল দলের শৈলজা সালোখে ও 
বাংল৷ ও ভারতীয় রেল দলের ইন্দুপুরী। 

শৈলজা সালোখে যেন উষা সুন্দরাজের 
প্রাতচ্ছবি। আকৃতি ও প্রকৃতিতে হঠাং যেন 
দ্বিতীয় উষাকে শৈলজার মাঝে খু'জে গাওয়। 
যায়ঠ. সেই একই রক্ষণাত্মক ভঙ্গীতে খেল।। 
বলের সঙ্গে সঙ্গে এাগয়ে যাওয়া, পিছিয়ে 
আসা ও ধারে ধীরে প্রাতিপক্ষর ধৈধ্চত 
ঘটানোর খেল। । ঠাওা মেজাজী, শান্ত প্রকৃতির 
শৈলজা ১৯৭৪, ১৯৭৬ ও ১৯৭৮ সালের 
ভারতের জাতীয় চ্যাম্প্য়ন এবং টেবল 
টোনসে কাতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ১৯৭৬ সালে 
অজ্জুন পুরষ্কার পান। এছাড়া, শৈলজ। 
আন্তর্জাতিক প্রাতযোগিতায় বর্তমান ভারতীয় 
মাহল। দলের একজন নিভরশীল খেলোয়াড় । 
গত কমনওয়েলথ টেবল টোঁনস প্রাতযোগি- 
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ইন্দুপুরী, ভারতীয় টেবল টেনিস জগতের 
অন্যতম উজ্জল তারকা, আত অস্প সময়ে 
[তান নামীদামী বাছাই খেলোয়াড়দের হটিয়ে 
দয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান অর্জন 
করেছেন। ১৯৭২ ও ৭ সালে তান 
ভারতের জাতীয় চ্যাম্পয়ন হন। টেবল 
টেনিস- জগতে রূপার পরে তার আঁবর্ভাব 
হলেও ১৯৭২ সালে জাতীয় প্রাতযোগতার 
আসরের ফাইনালে রূপাকে পরাজত করে 
জাতীয় বিজাঁয়নীদের তালিকায় রূপার আগেই 
তার নামাঙ্কন করেন। সম্প্রাত উত্তর 
কোরিয়ার পিয়াং ইয়াঙে অনুষ্ঠিত ৩৫তম বিশ্ব 
টেবল টোনসে ইন্দুও শৈলজার কৃতিত্ব 
ভারতীয় মাঁহলা টেবল টেনিস দল "দ্বিতীয় 
শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে । 
ইন্দ্র অসাধারণ খেলে উপধুর্পার দুটি বিশ্ব 
টেবল টোনস প্রতিযোগিতার 'বিজাঁয়নী উত্তর 
কোরীয় বালক পাক ইয়াং "সুনকে পরাজিত 
করে চাণ্ুল্যের সৃষ্টি করেন। বস্তু দুর্ভাগ্য, 


পরবর্তী রাউগ্ডের খেলায় ৩-১ গেমে জাপানী 
খেলোয়াড়ের কাছে পরাজিত হন। এছাড়া, 
ইন্দু ও শৈলজার কৃতিত্বেই ভারতীয় রেলু- 
মাঁহল৷ দল ১৯৭৮ সালে আগস্টে চেকোষক্পলো- 
ভাঁকয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রেল প্রাতি- 
যোগিতায় শান্তশালী সোভিয়েত রেল দলকে 


কোয়ার্টার ফাইনাল অবাধ ভু. 


&) খেলার আসর ২০ 


ফাইনালে পরাজত . করে বিজয়ীর সম্মান 
অর্জন করে। বা হাতি খেলোয়াড় ইন্দু। 


(হমনে ভী কুছ করকে 
. দিখায়েংগে 


রাঁজহুর। থেকে গাঁজী এম আনসার £ 


গায়ে সাদা কেডস, সাদ। মোজা, ধবধবে সর্টস. 


.স্যায় জিমন্যাস্টিক্স গোঁঞ্জ পরে ১০/৯১ বছরের 
ফুটফুটে মেয়ে অনীতা_ খান্না আরো প্রায় 


] ১০/৯৬ জন সাথীকে নিয়ে রাজহর। হাই 
 ঘ্ুলের মাঠে. বিকেলের 


ঝলমলে. রোদে 


দৌড়চ্ছিল।.. দেখতে গেয়েই চলে এল 


“জারা বুক জাইয়ে আঞ্কল, হমারে সর অবাঁভ- 


আয়েঙ্গে 
স্কুলেয় শারীর শিক্ষা বিভাগের ইনস্ট্রার 


কর সাহেব তখন মুখে বাশী নিয়ে আয়েকটি : 
গ্রুপকে জিমন্যাস্টক্স শেখাচ্ছেন। শ্রীকর ১৯৭৪: 


সালে ?শবপুরীর তাতিয়া তোপী শারার শিক্ষা 


কলেজ থেকে পাশ করে ১৯৭৮ সালে ভিলাই 
ইতিমধোই দক্ষ 


(স্টিল প্লান্টে ঢুকেছেন। 
- প্রাশক্ষণের গুণে সারা ভিলাই স্টিল বেশ 
পারাঁচাত পেয়েছেন ।: প্রাতিদিন িকেল 
পাঁচট। থেকে সাড়ে সাতট। পর্যন্ত স্কুলের নান! 
বয়সী প্রায় ৪০/৫০ জন ছাত্র-ছান্রীকে প টি 
বায়াম ইত্যাঁদ শেখান । ৃ 


মধ্যে হাও 'স্প্রং, ব্যাক সামার সম্ট, ব্যাক 
ফালিপ, ডাইভ, ফুল বাালান্স, হ্যাও স্প্রং 


 সামার'সপ্ট, বিম ব্যালান্স প্রভৃতি । প্যারালাল 
বারে আছে আপ স্টার্ট, প্রেস ব্যালান্স, এল 


শ্ত্রীহরদেল। 


যে সব জিমন্যাস্ট এয়। গিিখছে তার 
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আধুানক টেবল টোনসের আঁধকাংশ কলা” 
ফৌশল তার আয়ন্তে। কিন্তু বাঁধ বাম। 


ফরমের ঙ্গালান্স, নানা, প্রকারের ল্যওং, 
1পর।1মড তোর কর্ড, উইল ইত্যাদ । 
জিমনা্টিকের  প্রাতি ছাত্র-ছাত্রীদের 
আকধণ কেমন এ প্রশ্নে শ্রীকর জানালেন “জর৷ 
ভী ছুটটি লেনে চাহেঙ্গে তো বাচ্চে লোগ 
পপ্পেশান কর দেতে হ্যায়। ইতোয়ার ভী 
হমকে। গ্রাউও আন . জরুরী হযায়।”. ২৮ 
বছরের 'স্পম চেহারার শ্রীকরকে স্কুলের ফুটবল, 


হকি, ভাল সব দিকেই নজর রাখতে হয়। 


অবশা শ্রীকর ছাড়া আরো একজন স্পোর্টস 
টিচার শ্রীচতলে আছেন। উন কেবল মেয়েদের 
খো খে শাখয়ে থাকেন। থে খো এবং 
কবাডিতে সারা ভিলাই "স্টল থেকে শুরু করে 


জেল। ও রাজান্তরে রাজহর়া হাই স্কুলের ছাত্রী 


বন্দনা, কণক, জুলী, অঞ্জাল, পিল্লাই, উষ্ণ, 
চামেলীকে এক ডাকে সবাই চেনে। 

মেয়েদের কবাি ইনচার্জ বর্তমানে-আছেন 
ইনি গ্রায় ২৫/৩০ জন মেয়েকে 
গড়ে পৈটে তার করেছেন । 


ছাত্র-ছাত্রীদের ডাইভের কৌশল শেখাচ্ছেন 


রি শ্রীকর ] 
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' খেলার 


শশক্ষকের বন্তব্যয অনুযার়্ী 


দিখায়েগে “উ 


ইন্দুর স্বাস্থ্য তার খেলার প্রধান অস্তয়ায়। 
দুরারৌগ্য হাপানী রোগের জন্য অনেক সময় 
খেলা চলাকালীন তান. রোগের 1শকার 
হয়েছেন। ফলে, শেষরক্ষা আর হয়নি। 
টোবলে ইন্দ্র মারমুখী খেল। 
নিঃসন্দেহে দর্শনীয় |. 

শৈলজ। ও ইন্দ্র আশেপ্পাশে বহু নবীনা 
িশোরী খেলোয়াড়ের আবির্ভাব ঘটেছে। 
এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, আসামের মোনালিস। 
বড়ুয়া, মদালস। হাজারিকা, 'রাজদ্থানের শ্রদ্ধা 
শমী, মধ্যপ্রদেশের ক্লিগ্ধা মেহতা, মহারাষ্ট্রের 
ব্যোমা শাহ ও বাংলার দেবযানী বাগচী । 
আশ। কর যায়, এরা ভাঁবধ্যতে শৈলজ। ও 
ইন্দুর স্থান একদিন পূর্ণ 'করতে পারবেন। 
বিজ্ঞান সম্মত ভাবে আধুনক বল টোনসে 
এর৷ নিজেদের দীক্ষিত করে তুলছেন। বহু 
প্রতিযোগিতায় বয়োঃজোষ্ঠদের পরাজত.করে 
কাতত্বের পারচয়ও 1দয়েছেন । 

গত তিনটি দশকের খেলার ধারা বিচার 
করলে দেখ৷ যায়, আগে খেলা ছিল ধার স্থির 
মন্থুর শিপ্পকল। ৷ বর্তমান যুগের গাঁরবঙনের 
সঙ্গে সঙ্গে খেল৷ হয়েছে জ্ঞান । 


স্কুলর খাতাপন্রের পাঁরসংখ্যান অনুযায়ী 
কুলে হন্দী ও ইংলিশ মাঁডয়াম 'মালয়ে 


প্রায় দুহাজারের মত ছাত্র-ছাত্রী ।. প্রয়োজনের 


তুলনায় স্পে্টস শিক্ষক সীমিত। তাছাড়া 


ভিলাই স্টিল ?নজের থেকে .কোন 'ইনস্ট্ু- 
মেন্ট, স্পোর্টন বিভাগকে দেয় না। পয়সার 
জন্য ছাদের কালেকশনের, ওপর নির্ভবু 
করতে হয়।  জিমনাস্টিকের ভায়গ্রাপ্ত 


আউর প্যারালাল বারকে লিয়ে হাজার কীপয়। 
হমনে কলে কিয়া থা; লোকন -গতা নেহা 
সামান কব আয়েগ। |”. 

কুল ম্যানেজমেণ্ট তথা সারা ?ভলাই 
স্টলের মধ্যে এ 'ঝাপায়ে তাঁড়ঘড় কোন 
ব্যবস্থা না করা বা একটা আচ্ছন্ন গাঁড়মাঁস' 
ভার আছে এটা অনেকেই অভিযোগ ফরেন । 
ওদের 'বশ্থাস--অগর সহী পরিমান মৌক। 
আউর পৈসা মিলে তো হনে ভি কুছ করকে 


বোল্ট বস, 


0. 


টি সুধীর ফাড়ুকে সব ম্যাচ জিতল 


বাঙ্গালোর থেকে আর অরবিন্দমম £ 
তকম্মার ঢেশক কর্ণাটক রাজ্য টেবল টেনিস 
আযাসোসিয়েশন লজ্জার মাথা খেয়েছে । ত। 
না হলে 'সেখানকার প্রেয়ার্স আসো 1সয়েশন 
সম্প্রাত 'আয়োডেক্স সুপার” টেবল টোনিস 
টুনামেণ্টের যে আয়োজন করেছিল তাতে ওদের 
একজন কর্মকর্তাকেও হাঁজর হতে দেখা গেল 
নাকেন? আসলে ওরা নিজেয়াও কিছু 
করবেন না, অন্যদেরও করতে দেবেন না । 
অথচ এই টুনামেন্টে দেশের প্রায় সমস্ত 
বড় খেলোয়াড়ই খেলেছে । কর্ণাটকের বৃভুক্ষু 
টেবল টেনিস রাসকেরা প্রেয়ার্স আসো- 
 সয়েশনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানয়েছেন। 
হলের আসন খাল পড়ে থাকোন। 
টুর্নামেন্টে দর্শকদের অভিনন্দন কুড়িয়েছে 
সব থেকে বেশী তিনজন-- তিনজনই তরুণ 
এবং উঠাঁত খেলোয়াড় । এদের প্রথম জন 
মহারাস্ট্রের এস রামস্থামী_এবারের টুনামেন্টে 
সে-ই হয়েছে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় । দ্বিতীয় জন 


দাল্লর মনামং সং ও তামলনাড়ুর রামচন্দ্র 
হরি তৃতীয়। 


& পারবর্তনই দেখা যায়ান। 
1 ব্যবধানে হারলেও দীর্ঘদেহী সুধীর ফাড়কে তার 


এর৷ গ্রতোকেই ক্বীড়া চাতুে দর্শকদের 
মাত করে 'দয়েছে। তবে বশপ কটন মিলস 
গার্লস হাইস্কুলের আডটোরিয়ামে এই চার 
দিনের টুনামেণ্টে হরির সাফল্য সর্বাধক 
উল্লেখযোগ্য । দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচে হার তার 
তিনটি ম্যাচই জিতেছে এবং তামিলনাড়?কে 
জয় এনে দিয়েছে । ওই তিনটি জয়ের মধ্যে 
একটি জয় জাতীয় চযাঁম্পয়ন মনাঁজৎ দুয়ার 
বিরুদ্ধে । 


শেবাদনে ফাইনাল ছল চরম উত্তেজনা-, 
: পূর্ণ । মহারাষ্ট্র বনাম 'দাল্র্এই ফাইনালে 


নবম গেমে রামস্বামী একাদকে ,মনামং [সং 
অন্যপ্রান্তে। ফলাফল তখন ৪-৪ 1 এট৷ 
ছিল সোদন রামস্থমীর "দ্বিতীয় ম্যাচ । প্রথম 
ম্যাচে সে হারয়েছে মনাজৎ দুয়াকে । 


নিজের জয় আর সঙ্গে সঙ্গে চা্পিয়ন- 
[শপ ছিনিয়ে নেবার জন্য দুই তরুণই চোয়াল 
শন্ত করে লড়াই চালাল । এক একটি মার 
যেন এক একটি বুলেট । শেষ পর্যন্ত রামস্ব/মী 
জিতল, আর তার দল মহারাষ্ট্র পেল চার 
হাজার টাক । রামস্বামীরু জয়, অবশ্য সামান্য 
বাবধানে (১৮-২১, ২১-১৯। ২২-২০)। 
দাল্পু পেল ২ হাজার টাকা । 


জয়ের পর আকাশে দু'হাত তুলে রামস্থামী 
আনন্দে বহ্বল হলেও মনাঁমতের মুখে কোন 
দাল্ল ৪-৫ 


সুনাম বজায় রেখেছে ফাইনালের [তিনটি ম্যাচই 


দিতে । অবশ্য তার সতীর্থ মনাজং দুয়া. 


নিশ্চিতভাবেই নিজের খেলোয়াড় জীবন থেকে 
এই টুর্নামেন্টের 'তিন্ত স্মৃতি মুছে ফেলতে 
চাইবে । কারণ, এই প্রথম বোধহয় সে হারের 
পর হারের মুখ দেখল । 


কর্ণটক এই টুনামেণ্টে আবশ্বাস্য রকম 
ভাল খেলেছে তাদের চৌকস খেলোয়াড় অরুণ: 
কুমারের জন্য। চ্যাম্পিয়ন মহারাষ্ট্রের হাতে 
তারা হেরেছে ৫-৩ ব্যবধানে--তিনটি ম্যাচই 
জিতেছে অবুণকুমার । 


রাজ্য টেবল টোনস আ্আসোসয়েশনের 


অসহযোগিতা৷ সত্তেও তথ্য ও যুব কল্যাণমন্ত্রী 


শ্রীনিবাসের বশেষ সহযোগিতা ধন্য প্রেয়ার্স 
আসোসিয়েশন টুর্নামেণটকে : সাফলোর 
এভারেস্টে নিয়ে গেছে । দেখা যাক, এরপরও 
রাজ্য টেবল টেনিস অসোসিয়েশনের জুমড় 


ভাঙে [কনা । পুঁটি 


ভবানী প্রসাদ মজুমদার - 


সব খেলার সেরা- | 


আতা-গাছে তোতা-পাখী 
ডালিম-গাছে বেল! টু 
“আই-এফ-এ'র লিগ-শিজ্ডের 
জম্জমাটি 'খেল্‌” !! 


লিগের ওঠা-নামার খেলায় : 
কেউ পাশ, কেউ ফেল্‌ ! 

কেউ কাদে, কেউ ঘুমোয় নাকে 
দিয়ে সরষের তেল ॥ 


খেলার শেষে রাস্তা-ঘাটে 
সেকি ভিড়ের ঠেল্‌ ! 


| থম্কে দাঁড়ায় ট্যাক্সি-মিনি_ 


ডবল্-ডেকার-এল্‌* ! , 


মাঝে-মাঝেই গণ্ডগ্রোলে 
পটকা-বোমার এখেল্? ! 

ইট-পাটকেল, ঘোড়া পুলিশ 
টিয়ার্-গ্যাসের “শেল্‌” | 


স্টাফ রিপোর্টার £ গ্রামাণ্চলে খেলাধূলা 
ছাঁড়য়ে দেবার কথা সামনে রেখে মাজা 
জজমন্যাস্টিক্স সংস্থা গন্ত দু'বছরের রাজ্য 
প্রতিযোগতাটিকে শহর কলকাতা থেকে 
দূরে ঠেলে দিয়োছলেন। ফলও পাওয়া 
গিয়োছিল আশানুর্ুপ। গত বছর রাণাঘাটে 
অনুষষ্ঠত এই প্রাতযোগতার পর শোন! 
গিয়েছিল এবারের রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের 
দাঁয়ত্ব পাবে মোদনীপুর জেল। 'ঞমন্যাস্টকস 
সংস্থা । কন্তু শেষ পর্যন্ত পুরনে। ট্রযাডশন 
অনুযায়ী এবছর রাজ্য সংস্থার পাঁরচালনায় 
রাজ্য প্রাতযোগিতার তোত্রশতম আসরটি 
বসেছিল কলকাতার ক্ষাদরাম অনুশীলন কেন্দ্রে 
৩০ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর । তিনাঁদন 


মেয়াদী এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীরা 
অন্যান্য বারেয় তুলনায় এবছর *অনেক ভাল 
পাঁরবেশ এবং প্রয়োজনীয় ভাল ইনস্টুমেণ্টে 
তাদের কারগায় দেখাবার সুযোগ গেয়েছেন। 
এ ব্যাপায়ে পাশ্চিমবঙ্গ ঘাঞ্য ব্লীড়া পর্যদ 
দারুণভাবে সাহাযা করেছেন মেয়েদের সমস্ত 
ইনস্ট্রুমেণ্ট দিয়ে । ছেলেদের সমস্ত সর- 
জামগ্ীল ছিল বৌবাজার ব্যায়াম সাঁমাতর। 
এত সব সত্তেও উদ্যোস্তাদের অগোছালো 
ব্যবস্থাপনায় রাজ্য প্রাতযোগতাটি কোন 
সময়েই হ্বাভাঁবকভাবে সৌন্দর্যমাগুত গাঁতময় 
হয়ে উঠতে পারোন । প্রথমত রাজ্য সংচ্থ। 
কলকাতায় বাইরে থেকে আস! 'শ্রাতিযোগীদের 
থাক। বা খাওয়ার* জুবন্দোবস্ত করেনান। 
প্রথম দিন কর্তৃপক্ষের দেওয়। সামান্য টিফিন 
খেয়েই বাইরের ছেলেমেয়েরা কাম্পটিশনে 
নেমেছে। 


তাছাড়া কলকাতায় অনেকেই নতুন 
এসেছে । তার ওপর কাছেশিঠে কোন 
হোটেল নেই। যার ফলে বেশীর ভাগ 


ছেলেমেয়েদের এই িনাদন খাওয়া-দাওয়া 
'জোটেনি ভাঙগমত | গ্রথমাঁদন স্থানীয় ছেলে- 
মেয়েদের মত কাছাকাছি মফসুলের ছেলে- 
মেয়েরাও বাঁড় ফিরে গেছে রাত নণ্টার পর 
কাম্পিটিশন শেষ কবে। যাদের যাওয়৷ সম্ভব 
ছিল না, তাদের য়াত কাটাতে হয়েছে ইডেন 
গা্ডেন্সের গালারির নীচের ঘরে । সেখানে 
ভ্যাপসা গরমের সঙ্গে মশার কামড়ে 
কারও পক্ষেই ঘুমনো সন্তব ছিল না। 
দ্বতী্ত জাজদের পক্ষপাতিত্বকে ঘিয়ে দৃ'ষ্টকটু 
ঘটনার অবতারণাও প্রায়শই ঘটেছে । এমনাক 
জাজদের খোল৷ গলায় চিৎকারে গ্রাতিযোগাঁদেয় 
দারুণ অসুবিধাই হয়েছে । আবার এমনও 
€ দেখা গেছে প্রতিযোগীদের ওয়ামম আপ কর! 


খেলার আসর ২২ 


রাজা জিমন্যাস্টিক্সে বাজিগত চাল্পিন (১৮ বছর ) অঞ্জন দাস/পাহাড়ী 


চি 


শোষ, ভাথচ জাজদের দেখা নেই । 

বিশেষ 1কছু ইভেণ্টে এমন কয়েকজন 
জাজকে বিচারের দায়ত্ব দেওয়। হয়েছিল যাদের 
কাছে সঠিক রায় পাওয়া যায়নি বলে অনেকেই 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছে । সবচেয়ে বেশী নজর 
কেড়েছে শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে ঢুকে পড়া 
বেশ কয়েকজন প্রাতযোগী । যারা কম বয়সের 
সার্টিফিকেট দৌখয়ে অনায়াসেই অপেক্ষাকৃত 
কমবয়সীদের সঙ্গে একই ইভেন্টে দাপটের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছে । এক্ষেত্রে একট। 
কথা বল। দরফার- গ্রাতিযোগীর়। যাঁদ তাদেয় 
সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, তাদের 


যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে ন। পারে, সেক্ষেত্রে 


বয়স-সীম। বেধে দিয়ে লোক হাসাবার পিছনে 
যুন্ত কোথায়? যেখানে বয়সের সার্টিফকেট 


রঙ 


চরম ছাড়পত্র হিসেবে গণ্য হয়। 

সবচেয়ে বড় বথা__এই বয়স ভাড়ানোর 
হাঁড়কে নতুন মুখের দেখা মেলা ক্রমশঃই 
অসস্তব হয়ে. পড়ছে । এই ফঁচিকাচাঁ 
ট্যালেপ্টদের এই দুর্নীতির পাক থেকে রক্ষা না 
করতে পারলে আগামীতে জাতীয় িম- 
ন্যাস্টকের আসরে বাংলার আন্তত্ব টিশকয়ে 
রাখ। মুগ্চিল হয়ে গড়বে । 

মনে হয় এই সমস্ত সাংগঠানক দুর্বলতার 
ভানযই বাংলার ?জমন্যান্টিক্স দ্রুত প্রসার লাভ 
করতে পারছে না। 

এবছরের প্রাতযোগিতায় ১৪ বছর 
মেয়েদের বিভাগে অঞ্জুরাণী দে (মহাবীর 
ব্যায়াম সাঁমাত ) এবং ১৮. বছর ছেজেদের 
গ্রুপে অঞ্জন দাস (বৌবাজার ব্যায়াম সামাতি) 
বেশ কিছু নতুন |ফগার দৌঁখয়ে সকলকে 
আনন্দ দিয়েছে । বশেষ করে অগ্রু এমন 
দু-একটি খেলা দৌঁখয়েছে যা ভারতে এর 
আগে কোন মেয়ে করেনি । ভল্টং হর্সে 
'সুখাহা রা" এবং বিমের ওপর নিখুত সামার 
সল্ট 'দয়েছে অগ্জু। তবে গতবারের রেকর্ড- 
সংখক প্রাতযোগীর প্রোয় চারশো) পাশাপা?শ 
এবারের ২৮০ জনের যোগদানের ব্যাপারট। 
'চন্তার বষয়। 

প্রথমাঁদন সন্ধোষেলা মুখামন্ত্রী জেযাত 
বসু ও পৃতমন্ত্রী যতাঁন চক্রবতাঁ স্টোডিয়ামে 
হাঁজর থেকে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেন। 
এছাড়। শেষ নে রাজ) ক্রীড়া পর্দের পক্ষ 
থেকে ১৯৬২-এর গজমন্স্টক্স চ্যাম্পয়ন- 
[শপের একটি ফিল্ম ছেলেমেয়েদের দেখামে। 
হয়েছে। এছাড়াও স্পোর্টস কাউীন্সলের 


তরফ থেকে উদ্যোন্তারা পাঁচ হাজার টাক। 


অনুদান পেয়েছেন ॥ 
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রাজ্য জমন্যাস্টিকে ব্যান্তগত চ্যাম্পিয়ন (২০ বছর ) উত্তম কাঞ্জি/পাহাড়ী 


সবশেষে একটি খুশীর কথ৷ জানাই। 
গত বছর জাতীয় 'জিমন্যাস্টক্সে ভাল ফল 
করার নারখে বাভন্ন বিভাগে বাংলার ১০জন 
ছেলে-মেয়ে ম্যানলায় অনুষ্ঠত্তব্য এশিয়ান 
ইয়ুথ 'জমন্যাস্টক্সে দ্রায়াল ক্যাম্পে ডাক 


পেয়েছে । পাঁতয়ালায় এই ক্যাম্পটির মেয়াদ 
এক মাস । ভারতী ঘোষ, শিখ বড়-য়া, অঞ্জু-. 


রাণী দে, রূপালী দে দালাল, চন্দন চরুবতাঁ, 
অঞ্জন দাস, মাঁণকান্ত শর্মা, স্বপন বড়াল, 
উত্তম কাঞ্জ ও গৌতম দাস পাতয়ালায় চলে 


গেছে। 


একনজরে বিভিন্ন বিভাগের ফল 
১৪ বছর 


চ্যাম্পিয়ন_অগনমেষ 


ছেলে _ব্যান্তগত 
দাস (হুগলী )। 

দলগত চ্যাম্পিয়ন__হুগলী । 

মেয়ে ব্যান্তগত চাম্পয়ন__অঞ্জুযাণী 
দে (মহাবাঁর ব্যায়াম সাঁমাত )। 


দলগত চ্যাম্পিয়ন-_বৌবাজার ব্যায়াম 


সাঁমাতি । 


৪. 
১৮ বছর ৃ 
ছেলে- বান্তগত চ্যাম্পিয়ন--অঞ্চন দাস 


' (বৌবাজার ব্যায়াম সামতি )। 


দলগত চ্যাম্পিয়ন_ মহাবীর 
সামাতি। 
মেয়ে_ বান্তগত্ত 
দৃর্ণকার (বর্ধমান )। 
দলগত চ্যাম্পিয়ন-বোঁবাজার 


'সামাত। 


ব্যায়াম 
চ্যাম্পিয়ন-__-মিতালী 
ব্যায়াম 


২০ বছর 


ছেলে--বান্তগত চাম্পিয়ন_-উত্তম কাঞ্জি 
€বৌবাজার ব্যায়াম সাঁমতি )। 
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দলগত চ্যাম্পয়ন-হুগলী । 
মেয়ে_ব্যন্তিগত চ্যাম্পিয়ন- শম্পা মুখাজি 
€ মহাবীর ব্যায়াম সমাত )। ৰ 
দলগত চ্যাম্পয়ন--যেটবাজার ব্যায়াম 
সামাতি। 


মহিল। বিভাগ 


বান্তগত চ্যাম্পয়ন_কৃষ। মালি (মহাবীর 
ব্যায়াম সমাত )। [ও 


পুরুষ বিভাগ 
ব্যক্িগত চ্যম্পিয়ন-তারাপদ মুখার্জি 
(হুগলী )। 
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রয়। 


দাঁক্ষণ কো 
মহমেডান-_ শ্যামের দেওয়া প্রথম গোল! 


/অবুণ মুখাজি 


জন্দর 


হয 


খেলার আগে 


_ঢালগঞ্জ গোলমুখে 
নবাগান £ 
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খেলার আসর ২৬ 


নিজস্ব প্রতিনিধি £ কয়েক হাজ।র শিশুর 
সমাবেশ ঘটেছিল চাঁব্বশ পরগণ৷ জেলায় 
হাটথুব। গ্রামে, উপলক্ষ্য আন্তর্জাতিক শিশু- 
বর্ষে শিশু ক্লাঁড়া। উদ্যোস্ত। হাবড়া শিশু 
ংসব উদ্যাপন কাঁমটি। ১৯ থেকে ২৬ 
আগস্ট আটাদনব্যাপী 'বাভন্ন প্রাতযোগতার 
আসরে শুধু চাঁবশ পরগণা জেলার ছেলে- 
মেয়েরাই অংশ নেয়ান। হাওড়া, হুগলী ও 
নদীয়া জেলা থেকে বহু ক্ষুদে খেলোয়াড়ের 
ভীড় হয়েছিল প্রাতযোগতাগু'লিকে কেন্দ্র 
করে। সেজন্য এই কয়দিন এই ছোট 
জায়গাটুকু হয়ে উঠোছল প্রাণবন্ত । গ্রামের 
বাভন্ন মানে প্রাতাদন দর্শক উপছে পড়েছে 
ক্ষুদে খেলোয়াড়দের খেল৷ উপভোগ করার 
জন্য । তারা বাহব৷ জানিয়েছেন প্রাতটি 
খেলোয়াড়ের উন্নীত মানের ব্লীড়াশৈলীকে। 

প্রাতযোগতা চলেছে অাথলেটিক্স, খো- 
খো, কবাডি ও ফুটবল । প্রাতটি বিষয়ে 
বালক ও বাঁলকাদের আলাদা বিভাগ ছিল । 
সমস্ত খেলোয়াড়দের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থাও 
ছিল 'নখু'ত। উদ্যোন্তাদের পক্ষ থেকে সপন 
দে জানালেন, প্রতিযোগিতার দরুণ সরকার 
থেকে কোন সাহায্য তারা পানান । সমস্ত 
হাবড়াবাসী উৎসবকে সার্থক করতে দলমত 
নিবিশেষে এগিয়ে এসেছেন । খো-থো 
গ্লুতিযোগিতায় বালক ও বালিক। বিভাগের 
অংশগ্রহণকারী দলগুল হল £ কাকপুল সৃ- 
শিখা মাঁণমেলা, হুগলা প্রগতি সংঘ, বেল- 
ঘরিয়। সুভাষ শান্ত সংঘ, হাটথুবা অগ্রণী 
আভিযান্রিক, হাবড়া কালিবালা কন] বিদ্যা- 
পাঠ, নদীয়। কাজল। রবীন্দ্র শিক্ষানকেতন ও 
ইছাপুর উজ্জ্বল সংঘ | বালক বিভাগেচ]।ম্পি- 
য়নাশিপের মর্ধাদ। পেল বেলঘারয়। সুভাষ শন্ত 
সংঘ। তার৷ ফাইনালে এক ইনিংস ও এক 
পয়েন্টে হুগলী প্রগাত সংঘকে হারায় । 

কবাড প্রাতযোগিতায় খেলাগুলো দর্শক- 
দের মন কেড়েছে । বেশ কয়েকজন ক্ষুদে 
খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রতিভ।র স্বাক্ষর ছিল 
সুস্পষ্ট । কয়েকটি আক্রমণ ছিল দেখবার 
মত । বালিকা বিভাগে স্বামাজী স্মৃতি সংঘের 


সন্ধ্যা রায়, লুন। বিশ্বাস'ও ইলা পালের খেলায় 
| ঢু 


শিশুবর্ষে হাবড়ায় শিশু ক্রীড়া উৎসব 


বালক 


জাত খেলোয়াড়ের ছাপ সুস্পষ্ট । 
1বভাগে কয়েকটি দলের খে.লায়াড়দের বয়স 
আপাতঃদৃষ্টিতে বেশী বলে মনে হয়েছে । 
বয়স ভাড়ানোর ব্যাপারে উদ্যোস্তারা কঠোর 
মনোভাবের পার্য় দিয়েছেন ॥ সাধ্যমত তার! 
বেশী বয়স্ক থেলোয়াড়দের বাতিল করেছেন। 
হাবড়া অণ্ুচলের পিছিয়ে পড়া মানুষ হাতে 
হাত 'মিলিয়েছেন শিশু ক্রীড়া উৎসবকে 
সার্থক রূপ দান করতে । তারাই নিধারণ 
করেছেন খেলোয়াড়দের বয়সের মাপকাঠি । 
এ কাজের গুরুত্ব অপাঁরসীম । কবাডি প্রাতি- 
যোগিতায় খেলেছে বনবানিয়৷ তরুণ সংঘ, 
দমদম' দ্বামীজ স্মৃতি সংঘ, হাবড়া অগ্রণী 
আঁভযান্রক, নদাঁয়৷ রবীন্দ্র শিক্ষানিকেতন, 
ইছাপুর উজ্জল সংঘ প্রভাত প্রাতষ্ঠান। 
ফাইনালে খেলেছে বালিকা [ভাগে দমদম 
স্বামীজ স্মৃতি সংঘ ও নদীয়া রবীন্দ্র 'শিক্ষা- 
নিকেতন । অগ্রণী আভিযান্রক ও কাজলা 


. রবীন্দ্র শিক্ষানকেতন বালক বিভাগে ফাইনালে 


লড়েছে। 

শিশু ক্রীড়ায় মূল আকর্ষণ ছিল ক্ষুদে ক্ষুদে 
ফুটবলারদের খেলা । ভাঁবষ্যং খেলোয়াড়দের 
খেলা দেখার জন্য মাঠের চারিদিকে কানায় 
কানায় দশক ঠাসা ছিল । যোগদানকারী 
দলগুল £ কাগারথুবা এক্যতান, দমদম 
স্বামীজি স্মৃতি সংঘ, হাটথুবা উজ্জল সংঘ, 
নদীয়। রবীন্দ্র শিক্ষানিকেতন, হাবড়া অরাবন্দ 
ক্লাব, আশাকনগর নবারুণ মৃণিমেলা, হাটথুবা 
অগ্রণী অভিযান্রক, হাবড়া আ্যাথলেটিক্স ৷ 
ফাইনাল খেলায় দমদম স্বামীজ সংঘ ২-১ 
গোলে হাবড়। আযথলেটিক্স ক্লাবকে হারিয়ে 
চ্যাম্পিয়ন হল । সমস্ত খেলায় খেলোয়াড়দের 
বয়স সীম। বারা বছর পর্যস্ত সীমাবদ্ধ ছিল । 
হাবড়া আযাথলেটিক্স ক্লাবের গোলকিপারের 
বয়স বেশী বলে জয়ী দল িলখিতভাবে 
প্রাতিবাদ জ।নিয়েছে। সমস্ত খেলার বিজয়ী 
ও বিজেতা দলকে শিল্ড দেওয়৷ হয়েছে । 
মোট ছাপানটি ছোট বড় শিল্ড বাভন্ন প্রাত- 
যোগিতার বিজেত। ও বিজয়ী দলদের দেওয়। 
হয়েছে বলে উৎসব কমিটির আহ্বায়ক পৃ 
কাঁম্ত পোদ্দার জানালেন । 
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আশু দত্ত- এখন 


এখন কি করছেন 


সমীর ঘোষ 8 আদ বাঁড় ওপার 
রাংলায় হলেও জন্ম কর্ম সবই এপার বাংলায়। 
বছর দশ বারে। বয়সে দাদার সঙ্গে এসে 
তখনকার সেরা ডাইভার লালাবহারী সেনের 
ডাইীভং দেখে নিজেরও ডাইভার হবার সাধ 
জাগে । সাতার আগেই শেখা হয়ে গিয়ে- 
ছিল। সুপ্ত বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য 
তালতলা ক্লাবে নাম লেখান । শেখানোর কেউ 
নেই। সেজন্য এতটুকু দমে না গিয়ে নিজেই 
অনুকরণ করতে লাগলেন লালাবহারী সেনকে । 
কায়না কানুন কিছুই জান৷ ছিল না, শুধু ওপর 
থেকে লাফিয়ে পড়তে হবে এইটুকু মনে 
রেখে অনুশীলনে মেতে উঠোছিলেন। 
লালাবহারী সেনের এক শিষ্য বৈদ্যনাথ 
“দাসের সঙ্গে আলাপ হয় ঘটনাচক্রে, পরবতী- 
কালে আশু দন্ত তার কাছ থেকে ডাইভিং-এর 
প্রাথামক শিক্ষালাভ করেন । অবশ বৈদ্যনাথ- 
বাবুকে হাতের কাছে পাওয়া যেত না। সব 
[কছু হত সন্ধ্যায় মুখে মুখে । ১৯২৮ সালে 
তালতলা ক্লাবের সদস্য হবার পর ১৯৩১ ও 
১৯৩২ এই দুই বছর ন্যাশনাল সুইমং ক্লাবের 
বার্ষক স্পোর্টসে জুনিয়র ডাইভং-এ প্রথম 
আত্মগ্রক/শ করে উভয় প্রাতিযোগতাতে দ্বিতীয় 
হন। 

১৯৩৩ সালে বৈদ্যনাথবাবু আশু দন্তকে 
কলেজ স্কোয়ারে নিয়ে আসেন। তারপর 
থেকেই শুরু হয় ডাইভিং নিয়ে সাধনা। 
সিনিয়র বিভাগে কলেজ স্কোয়ার স্পোর্টসে 
অংশগ্রহণ করেন ও ওয়াটারপোলেতেও রপ্ত 


হওয়ার কাজ শুরু হয়। এই প্রাতযোগতায় 
ডাই[ভং-এ 'দ্ধিতীয় হন। 

১৯৩৪ সালে বৌবাজার ক্লাবের ভান্ম | 
সেই থেকে বৌবাজার ক্লাবের সঙ্গেই 
আঁবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ইতিমধ্যে বালিনগামী 
ভারতীয় দলে নিবাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু 
আর্থক সমস্যার জন্য বালনে দল পাঠানো 
স্থগিত রাখা হয়। বৌবাজার ক্লাবের পান্না 
লালন আহর নান। বিদেশী পত্র পাত্রকা, বই 
প্রভৃতি আঁনয়ে আশুবাবুর ডাইভিং উন্নত 
করার কাজে লেগে পড়েন। অপর দিকে 
পশুপাতি চৌধুরী সাতার়ের দকে ও গোয়হাি 
দাস, যামনী দাস ও সনৎ চৌধুরী ওয়াটার- 
পোলোতে 'আশুবাবুকে নিপুণ করায় ভার নেন। 
১৯৩৪ সালে ডাইভিং-এ বাংলায় শ্রেষ্ঠ 


বীরভূমে আবার 


নিজস্ব প্রতিনিধি £ গত ফয়েক বছর 
বীরভূম জেলা ফুটবল লিগের খেল৷ বন্ধ ছিল । 
শুধু ফুটবল নয় অন্যান্য খেলারও বাবস্থা 
হয়ান। এমনকি আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতার 
আসরে জেল দল যোগ দেয়ান। দা কয়েক 
বছর পর এবছর পুরু'লয়াতে আস্তঃজেল৷ জুনি- 
য়র ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাঁরভুম জেল৷ দল 
খেলেছে । বলার মত কথা আন্তঃজেল। সাব- 
জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়র ফুটবল প্রাতি- 
যোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলগুলর গাঁড় ভাড়া, 
বাসস্থান ও আহারাদর ব্যবন্থ। উদ্যোস্তার়াই করে 
থাফেন। এজন্য যোগদানকারী দলগুঠলকে কোন 
খরচ বহন করতে হয় না। এসব সুযোগ 
সুবিধা থাকা সত্তেও বাঁভন্ন খেলায় আন্তঃ- 
জেলা প্রাতিযোগতার আসরে বীরভূম জেল। 
দল যোগ দেয়ীন। অথচ এ জেলার 'বাভল্ল 
অণ্টলে খেলাধূলার বেশ প্রচলন রয়েছে । 
বোলপুরে ফুটবল খেলার মত উন্নতমানের বেশ 
কয়েকটি মা১ও আছে । যেখানে প্রাতাঁদন 
কয়েক'শ ছেলেমেয়ে নানারকম খেলায় অংশ- 
গ্রহণ করে থাফে । এছাড়। এখানে বড় ঝড় 
কয়েকটি ফুটবল নফ-আউট প্রাতযোগিত৷ প্রাত 
| বছর হয়ে থাকে । কলকাতা সহ অন্যান্য 
| বহু জেলা থেকে বাভল্ন নামী-দাশী ফুটবল দল 
এই সমস্ত গ্রাতযোগতায় যোগদান করে। 
দুবরাজপুর, সাহীথয়, রামপুরহাট ও সিউাঁড়তে 
ফুটবল মরশুমে চলে 'বাভন্ন টুর্নামেন্ট । 
একথা ঠিক বীরভূম জেলার মধ্যে বোলপুর হল 

খেলাধুলার কেন্দ্রমাঁণ। 

বারভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থা পারচালিত 

জেল। ফুটবল লিগে মোট আঠারটি দল এবার 

খেলেছে । দলগুলি £ স্বামী সত্যানন্দ ক্লীড়। 
সংস্থা, [সউ্টাড় রেড রোজ, কালেক্টরেট কর্মচারী 
ক্লীড়া সংস্থা, কারিধ্া। মিলন সংঘ, পলিশ 


, আসনটি তার দখলে আসে । এই সময় 
ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান দখলে এসোঁছল ১৯৩৫, 
৩৯, ৪১, ৪৮, ৫০, ৫১ ও ১৯৫৯ সালে। 
১৯৫১৯ সাল পর্যন্ত বাংলার শ্রেষ্ঠ স্থানটি দখল 
বরায় পর সরে আসেন । ও 

১৯৪৮ সালে চার হাজার টাকার জন্য 
লগ্ন গালাম্পকে যোগদান বাতিল করতে 
হয়। ১৯৫১ সালে দিল্পর প্রথম এশিয়ান 
গেমসে 'স্প্রংবোরড ডাইভিং-এ দ্বিতীয় । 
১৯৫৪ সালে ম্যাঁনলায় "দ্বিতীয় এশিয়ান 
গেমসে ভারতীয় দলের আঁধনায়ক মনোনীত 
হন। কিন্তু বোর্ড ভেঙে পড়ে যাওয়ার দরুণ 
গ্রাতযোগতায় অংশগ্রহণে বিরত থাকতে হয়। 
সামার সল্টে প্রথম শিক্ষালাভ করেন প্রফুল্ল 
কুমার ঘোষের কাছে । সেই সময় একমান্ত 


ফুটবল শুরু হল 


অ]াথেলেটিক্স ক্লাব, টতলপাড়। স্প্োটিং ক্লাব, 
1সউাঁড় বিবেকানন্দ সংঘ, প্রেয়াস কনার, 
দুবরাজপুর মান্রীক সংঘ, 1সউাঁড় উদয়ন ক্লাব, 
সাহাপুর যুব সংঘ, বোলপুর টাট্টন ক্লাব, 
ফিনাহার ক্রীড়া সংস্থা, বোলপুর ইয়ং টাউন 
ক্লাব, আহম্মদপুয গ্রেয়ার্স আসোসয়েশন, 
সাইথিয়। ক্রীড়া সংস্থা, কুরুমসাহ। সানরাইজ 
ক্লাব ও কুচুইঘাট। নেতাজী ক্লাব । 

অন্যান্য জেলায় যেমন তিনটি 1ডাভসনে 
জেল। ফুটবল িগের খেল। চলে এ জেলায় 
িম্তু সে রকম ব্যবস্থ। নেই। সেজন্য আঠারটি 
দলকে পাঁচটি পুলে ভাগ করে লিগের খেল। 
চলছে। খেলাগুল সিউাড়, সাইীথয়। ও 
বোলপুরের বািভন্ব মাতে হচ্ছে। প্রত্যেক 
পুল থেকে সর্বোচ্চ পয়েন্ট প্রাপ্ত দলগুঁলকে 
নিয়ে নক-আউট পদ্ধতিতে খেলা হুবে। 
একথা জানালেন জেলা ক্লীড়া সংস্থায় সম্পাদক 
বদ্যাসাগর পীজা। । 
বিদাভ্রাগরবাবু হলেন জেলা শারীর-শক্ষা 
সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 


প্রফুল্লবাবুই এই বষয়ে ছলেন দক্ষ । ১৯৩৪ 
সালে সেপ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের বাধিক স্পোর্টসে 
ওয়ান আও হাফ সামার সণ্টে প্রথম স্থান 
আধকার করেন। এই বিষয়ে প্রথম স্থানটি 
পরের বছরও তার দখলে এসোছিল। 

১৯৬০ সালে অবসর নেবার পর তালম 
দেওয়।র কাজে পুয়োপুর আত্মীনয়েগ করেন । 
অবশ্য অবসর নেৰার অনেক আগে ১৯৩৫ 
সাল থেকেই ডাইভার গড়ার কাজ শুরু করে- 
ছিলেন। সেই সময়ের কানাই ব্যানার্জি, 
সুভাষ দে, রাঞ্জত 'সংহ গু এখনকার জাভেদ 
মুসা খান, সুরঞ্জন রায় চৌধুরী প্রমুখ 
আশুবাবুর ছাত্র । বৌবাজার ছাড়া সেপ্ট্রাল 
সুইমিং, পন্পুকুর ও ক্যালকাট। স্পোর্টস ক্লাবেও 


ডইভিং শিক্ষায় কাজে তিনি যুন্ত। এ, 


আঁফসারণ। তান ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, 


বীরভূম জেলায় সেরা মাঠেয় বেশ অভাব । 


সেজন লিগের খেল চলাকালীন মাঝে মাঝে 
মাঠে বেশ অশান্ত সৃষ্টি হচ্ছে । খেলা চলা- 
কালীন প্রায় সময়ই দর্শকরা মাঠে ঢুকে পড়ছে । 
িগেয় খেল। শেষ হবে কিন এবষয়ে 'তিনি 
সন্দেহ পোষণ করেন । কথা প্রসঙ্গে তিনি 
আরও জানালেন, আমি আর পারছি ন। 
জেলায় সমস্ত ঞ্কুলের খেলাধুলার দায়ত্ব পালন 
করতে । আঁফসে কর্মচারীর সংখ্যাও কম। 


কাজের চাপ বেশী । 
তা সত্তেও জেলা শাসকের অনুরোধে তাকে 


এ দায়ত্ব কাধে নিতে হয়েছে! আশ্ধের 
গবষয় এ জেলায় রেফারি ও আস্পায়াস সংস্থা 
গড়ে উঠোন। হয়নি ফোন স্টোডয়াম। 
খোলা ম!ঠে খেল চালানোর জন৷ প্রাতাদন 
পুলিশের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে জেল৷ ক্লীড়। 
সংস্থাকে । প্রশ্ন হল, জেলা বড়া উৎসাহী, 
যুবকদের নিয়ে কিছু করা যায় নাঃ পদের 
মোহ, অন্তদ্বন্ৰ ও দলাদাল না করে জেলার 
বলীড়ামানকে একটু টেনে তোলার দায়ত্ব তে৷ 


প্রাতটি জেলাবাসীরই ৷ (৫) 


বোলপুরে পঞ্চায়েত সমাতর নক-আউট ফুটবলের 


সিং 


) ৬৯ ৮০15 5121 


€) খেলার আসর ২৮ 


স্বরাজ ঘোষ £ একট। চিত কথা 
আছে 'একজ।স্পল ইজ বেটারদান ত্রিসেপ্ট । 
অথাৎ উপরেশের চেয়ে উদাহরণ ভাল। 
তামার লেখার মধ্য দয়ে ঠি্চয়ই লক্ষ্য 
করছ যে, আম লেখাগুলো উদাহরণের মধ্য 
দয়েই প্রকাশ করতে চেষ্ট। করছি । একাদশ 
সংখ্যায় 1দখোছুলাম যে, আযাথলেটিক শুধু 
অবহেলিত নয়, বাঁজ্জতও বটে। এই: প্রসঙ্গে 
একটি উদাহরণ তুলে ধরছি $ এই কারণে 
যে, একদিকে আমার ধারণাট। কত সত) ও 
অন্াদকে আমাদের দুঙাগ্য যে, সুযোগ পেয়েও 
1কভাবে আমর সুযোগ হারাই ॥ 

বশ্থের সবকালের দূরপাল্লার শ্রেষ্ঠ দৌড়- 
বীর এমিল জেটেপেকের নাম শুনে থাকবে। 
1তান ১৯৫২ সালের হেল[সাঁঙ্ক গাঁলাম্পকে 
ম্যারাথন, ১০,০০০ সি ও ৫,0০০ 1ম 
দৌড়ে রেকড সময়ের আগেই বিজয়ী হয়ে 
সারা বিশ্বে চমকের সৃষ্টি করেন ও 'ম্যান অবদ্য 
মিট ও হউম]ান লোকে।টিভ' আখা। লাভ 
কয়েন। সেই বিশ্বাবখ্যাত এমিল জেটোপেক 
ও গালাম্পকে স্বর্ণপদক বিজঠিনী তার পড়ী 
ডানা জেটেপেক ভারত সয়কারের আমন্ত্রণে 
১৯৫৩ সালে ভারত পাঁরদর্শনে আসেন। 
তাদের সফরসুচী অনুযায়ী তারা কলকাতায়ও 
আসেন। তখন আমাদের ভরা যোবন ও 
ফুটবলে দুর্দান্ত প্রতাপ । ওইদিকে আবার 
আাথলেটিক্স করাছ। স্বভাবতই তাদের 
দেখবার জনা উদগ্রীব হয়োছলাম । জেটো- 
পেকের কর্মসৃশ অনুযায়ী 1সটি আথলেটিক 
মাঠে একটি কা।ম্পের আয়োজন কর৷ হয়। 
আমও তাতে যোগদান কাঁয়। ভেবোছলাম, 
তাদের দেখবার জন্য দেশের সমস্ত লে৷ক 
উঠত আথাঁলট ও ফুটবল খেলোয়াড়গণের 
ভিড়ে মাঠ ভেঙে পড়বে। কিন্তু বাস্তবে 
দেখা গেল যেন অবহোলিত সম্রাটের সমাদয়ের 
জন্য মু্ঠমেয় অ]থলট ও বর্মকর্ত। জড় হয়েছেন। 
[তান আক্ষেপের সুরে বলেই ফেলোছিলেন, 


কি করে ফুটবলার 
হওয়া যায় 


“দেশে আথলেটিক্স-এর এই অবস্থা 2 বস্তু 


আমাদের পানিহাটি স্পোর্টিং তাদের 
তাভ্যর৫থনা করতে কার্পণ্য করোনি । জেটোপেক 
ও তার পত়্ীর পদধুলই শুধু আমরা গ্রহণ 
কারনি, যেমন তার ওঁলীম্পকে চ্যাম্পিয়ন 
বেশে আমাদের মাঠে প্রাণ খুলে দৌঁড়য়েছেন, 
তেমন আবার যত্র ঝরে আথলেটিক্স সম্বন্ধে 
আমাদের নানা উপদেশও 'দিয়েছেন। বিদায়ের 
প্রান্কালে তান আমাদের উদ্দেশ্যে এক অমূল্য 
বাণী লিখে গেছেন। সেট। আমরা আজও 
বুকে জাড়য়ে ধয়ে রেখেছি ও ব্যান্তগতভাবে 


সেই বাণী অনুসরণ করে চলোছি। বাণীটি 
হল--প্র্যাকাটস ইজ লারানং। কমাঁপটি- 
শন ইজ একজামিনেশন । সেই বাণীর 
ব্যাখ্যাও তিনি আমাদের কাছে করে গেছেন। 
যত শিক্ষা, পরীক্ষা-ীনবীক্ষা, সবই  অনু- 
শীলনের -সময়। কিন্তু প্রাতযোগত। হল 
তারই পরীক্ষা । প্রাতযোগিতার সময় কোন 
এক্সপোরিমেন্ট বা নিরীক্ষা চলবে না, সেটা 
বৃজ্ঞানের বাইরে । যেট। জ্ঞান ও ক্ষমতার 
আয়ন্তের মধ্যে সেটাই পূর্ণশান্ত 'দয়ে গ্রাত- 
যোগিতার সময় প্রকাশ করতে হয়। আর 
অনুশীলনকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হয় । 
অধ্যাবসায়ই হল কৃতকাধের সেপান। এই 
সময়ট। মূল্যবান মনে করে অনুশীলন চালয়ে 
যেতে হয়। 

এখন চলছে অগ্ুবিদ্যাগর্ব । অর্থাৎ ট্রেনিং 
পর্ব। গ্রাতিযোগতার পরব হল যুদ্ধপরে । 
যুদ্ধাবদযাপর্বে যখন আসব তখন এই ব্যাপারে 
আরও বশদভাবে ব্যাথ্য। করব। 

এর আগের সংখায় হাইজাল্পের সঙ্গে 
ফুটবলের সাক্ষাৎ কোথায় তা ছাঁব দিয়ে 


' প্রকাশ করোছ। এবার [লিখাছ হপ, স্টেপ 


অ)ও জাম্প বিষয় 'নয়ে। এই জাম্পাট 
খেল৷ পারাস্থিতি অনুযায়ী গোলাকপার থেকে 
আরন্ত করে সব পাঁজসনের খেলোয়াড়দের 
জন্য আত প্রয়োজনীয় । এই জাস্পাট 
আয়ন্ত করতে পারলে স১ল ও িনশচল অবস্থায় 
গোলাকপারের “ওভার হেড' অর্থ মাথার 
উপর থেকে উঠ বল হো্ডিং বা গ্রাপং, 
1ফস্ট বা পা করতে কোনই অসুবিধ। হবে 
না। আবার অন্যান্য পাঁজসনের খেলো- 
য়াড়দের 'স্পট হোঁডিং' অর্থাং ঠনশ্চল অবস্থায় 
একই জায়গা থেকে বিপক্ষ খেলোয়াড়দের 
মাথার ওপরে উঠতে ল।ক দিয়ে উঠে হোঁডং। 
আবার “আডভ।ক্প হেডিং অং দৌড়ের 
ওপর উঠুতে লাফ দিয়ে উঠে হেড করে বল 
ধক্ুয়ার বা পাস করা যায়। 

ব্রড জাম্পের বাাপায়ে “টেক অফ চিহ্ন? 
থেকে লাফ দিতে হয়। যেট। জা!ম্পং পিট 
অর্থাৎ যেখানে লাফ 'দয়ে" ল্যাও করতে 
হয়, সেই জাম্প 1পট' থেকে রানওয়ের দিকে 
সাধারণত ১০ ফুট দূরত্বের ব্যবধান থাকে। 
কিস্তু হপ্‌, স্টেপ আগ জাম্পের ঝাপারে 
'টেক অফ: 1চহ" থেকে ৩০-৩৫ ফুট দূরত্বের 
ব্যবধান থাকে। ব্রড জাম্প হল একটি 
সোজা লাফ। আর হপ, স্টেপ আও জাম্প 
হল একসঙ্গে তিনাট লাফ। তবে তার, 
চান হল--'টেক অফ "িহ্ন, থেকে প্রথম 
লাফাঁটকে বলে হপ:। সেই জাম্পের সময় 
এমন করে জাম্প দেবে যাতে দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় জাম্পের জন্য গাঁত থকে । ব্রড 
জান্পের মত এক লাফে শেষ হবে না। কারণ 
[তিন লাফের দূরত্বের মাপের যোগযলই হবে 
হপ, স্টেপ আগুজাম্প। বিস্তু হপৃঁটি যে 
পায়ে করা হয়েছে সেই পায়েই ল্যাও করতে 
হবে ও সেই পায়েই স্টেপ করে প৷ বদল 
কয়ে জাম্পের জন্য জাম্প পিটের আগে 
মাটিতে ল্যাও করে উল্টো পায়ে জাম্প করে, 


ল্যাও করার আগে সাই'রুং করে শরীরকে 
টেনে তুলে দুই পা একসঙ্গে লা করতে 
হয়। বিস্তু ফুটবলের ব্যাপারে নন্‌ জাম্পিং- 
পা-কে স্ট্রেট ভাঁলর মত কপ্পনা রে ডাম 
কিক অর্থাৎ বলছাড়া ঠিকের মত করে ল্যাও 
করা অভ্যেস করতে হয়। এইভাবে এই. 
ধরনের জাম্পটি অভ্যাস হয়ে গেলে কয়েকটি 
্ষমত। জন্মায় । সেগুলো হল-হেডিং বা 
গোলফিপারের পাচ ঝয়ার সময় "লগেল 
পাওয়ার বা এলগেল আযাডভাণ্টেঞ'-এর 
সুযোগ নেওয়ার দৌহুক ক্ষমতা জন্মায়। 
সেগুলো হল জাল্পের সঙ্গে হোডিং বা পাণ্চ 
করার সময় শরীরের সামনের দকে একটা 
বেগু থাকে । সেই দেহের বেগটির সুযোগ 
নিতে হয়, শরীরকে সোজা রেখে বুককে 
প্রাধান্য করে শন্তি ও গতির সমন্বয়ে যে 
চাগের সৃষ্ট হয়, তা হল আইনসম্মত। তবে 


স্টাফ রিপোর্টার £ ১৫ থেকে ৩১ 
'গেল। প্রাতাদিন সন্ধ]। পাঁচটা থেকে সাতট। 
পর্যন্ত এই দল বদল হয়েছে রাজ্য সংস্থার 
তাবুতে ৷ খুব একট। বেশী সংখ্যায় বাস্ছেট- 
বলের দল বদল কোনবারই হয় না। এবায়ও 
হয়ান। মাত্র ২৮ জন খেলোয়াড় এবছর 
অন্য দলে সই করেছে । 

এবারের দল বদলের পালায় সবচেয়ে 
লাভবান হয়েছে রাখী সংঘ । এ 
পেয়েছে দুর্গাপুর "স্টল প্র্যাণ্ট থেকে প্রতীপ 
তেওয়ারী ও বিতান বসুকে। প্রতীপ আগে 
'ই দলেই খেলত । এছাড়া রাখী সংঘ দলে 
এনেছে হিন্দ মোটর্সের হরেরাম পাল ও 
আশিস বটব্যাল আর বয়েজ ট্রোনং আাসো- 
1সয়েশনের সমীর দত্তকে। যাঁদও এবার দল 
থেকে পার্থ বশ্বাস, সুবীর রায়, তাপস দত্ত, 
গৌতম ঘোষরা যোরয়ে গেছে, তবুও ওদের 


দল ত্যাগের ক্ষতি পুষয়ে গেছে। 
সবচেয়ে লাভ যেমন করেছে রাখী সংঘ, 


তেমান এবারের দল বদলে সবাঁধক ক্ষাতি 
হয়েছে হিন্দ মোটর্স দলের । কয়েকজন 


দে 


পুরনো খেলোয়াড় বেরিয়ে যাওয়ায় ওর৷ 
শান্তহীন হয়েছে। 

গতবারের চ্যাম্পিয়ন বয়েজ দ্রোনং 
আসোসিয়েশনের পুরনোর মধ্যে তারক 


সরকার, ইন্দ্রনাথ আঢ্য, গৌতম গাঙ্গুলি, 
অশোক গোস্বামীরা দলেই থেকে গেছে। 
এছাড়৷ ওরা তুলেছে রাখী সংঘ থেকে প্রাতি- 
শ্রুতি সম্পন্ন পার্থ 'বশ্বাসকে। তাবে গত 


বাস্কেটবলে দল বদল করেছে ২৮ জন 
লাভ হল রাখী সংঘের 


আগস্ট বাঞ্ষেউবলের এবারের দল বদল হয়ে ক্র সৌমেন দাস এবং .আভজ্ঞ সুকুমার 


. সুবীর রাঁক্ষত, অরুণ কেজরিওয়াল রা এবারও 


কাধ বা হাতের ডানার প্রাধান্য থাকলেই 
আইন বিরুদ্ধ হবে। তবে গোলফিপারের 
বেলায় অনেক সুযোগই দেওয়া হয়েছে । 
আর এই জাস্পের অনুশীলনের ফলে" পায়ের 
কাপ পেশীর শান্ত বৃদ্ধ পায়। . সঙ্গে সঙ্গে 
পায়ের আ]ঞ্ফেলেয়ও শান্ত বাড়ে। তাতে 
পাওয়ার উন ক্ষমতা বাড়ে ও ফাপ 
* পেশী খুব ঈক্রিয় হয়। ভাতে স্পিডেরও-খুব 
সহায়তা করে। | 
প্রথম ছবিটি লক্ষা করবে, হপ জাম্পের 
গর স্টেপ করে জাম্প কয়ছে। জাম্পাঁপট 
খুব কাছেই দেখা যাচ্ছে। "দ্বিতীয় ছবিটি 
ল্য করার আগে সাইক্লিং করে এডভান্স 
করছে। দ্বিতীয় ছবিটি দেখে ফুটবলার 

বলে নশ্চয়ই মনে হয়। 
(চলবে) 


বারের জার্তীয় বাঞ্কেটবলে বাংলার প্রাঁতানাধত্ব- 


চাটার্জ দল ছেড়েছে এবার। সৌমেন 
গেছে ওয়াই এম স এ-তে, সুকুমার পুলিশ 
এ সি-তে। 

গত বছরের রানা্স ঝড় বাজার যুবক 
সভার টিম একই আছে। চন্দন ভ্রাচাধ, 


একই দলের হয়ে মাঠে নামছে । 

ওয়াই এম ?িস এ দলের শান্তরও তেমন 
কোম হেরফের এ বছর ঘটেনি। পুরনো 
নামীদের মধ্যে দীপক মজুমদার, ম্যাথু ভার্গস, 
রাজু জ্যাকব, এন সি আলুওয়ালর। দলেই 


রয়ে গেছে । তার ওপর নতুনদের মধে। 
ওরা ঘরে এনেছে গোঁতম ঘোষ ও সৌমেন 
দাসকে । লগে ওয়াই এম সি এর গতবার 
স্থান ছিল চতুর্থ । 

ছান্র সামাত পেয়েছে রাখী সংঘের তাপস 
দুত্তকে । - এছাড়া পুরনোদের মধ্যে নিতাই 
ব্যানার্জ, অলোক মল্লিক, সুশান্ত আঢা পুরনে। 
ঘর ছাড়োন।' ওরা সবাই জুনিয়র এবং 
ভালো খেলেছে গতবার । বাস্কেটবলের 
বিভিন্ন প্রাতযোগগিতা, যথা_-লিগ, নকআউট, 
বালক ও বালিক। বিভাগ, আন্তঃআঁফস ও 
মান লিগ, ইণ্টার ছ্কল সব মালয়ে খেলো- 
য়াড়ের সংখ্যা প্রায় হাজার খানেক হবে। 
বাঞ্ছেটবলের আগামী সজন শুরু হবে 
নভেম্বরের মাঝামাকঝ নাগাদ । মেয়েদের 


১ 7 
খেলা অবশ্য শুরু হয়ে গেছে । 


আগাগোড়া 
অফসেটে ছাপা 


দেখেছেন? 
আগাগোড়া 
নতুন স্বাদের 
লেখায় ভরা 


লতা এ 


অভিনব সংবাদ-পাক্ষি 
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৪৪১১ 


বের হচ্ছে ইংরাজি মাসের পয়লা 
ালই। দাম £ প্রতি সংখ্যা এক টাক 


পঞ্চাশ পয়সা । 


ইত্যাদি প্রকাশনী । 
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শারীরিক দক্ষতা আসে 
ঢুই ধরনের স্কিলে 


সুজিত সিংহ £ আথলেটিকে প্রাক এযাণড যিজ্ড যা কিছু পার- 
দার্শতা দেখানে। হয়, যেমন দৌড়, লাফ বা' নিক্ষেপ-_-এই সবই একটি 
মানুষের শারী[রক চুড়ান্ত গাঁতময় তাভব্যন্ত। দেখ। যাচ্ছে অনক 
বছর ধরে মানুষের এই যে গাঁতময় আঁভব্যান্ত 'বািভন্ন কপ্পনা ও 
আগ্রহ দ্বারাই পারচালিত হত । যীশুখুষ্ট জন্মাবার তিনশ বছর আগে 
দার্শনক এািস্টটল-_যান এই খেলাধূলার জগতে বৈজ্ঞানক ধারণা- 
ুন্ত অনেক কিছুর আনুসাঁঙ্গক মত প্রচলন করোছিলেন_ তার অনেক 
কিছুই বিজ্ঞান শিক্ষকেরা গ্রহণ করে।আধাঁনক খেলাধূল। য। মানুষের 
[িউম]ান মোশানকে গাঁতগয় করতে সাহায্য করছে যেমন-_1কংসও- 
লাঁজ (10795101099 ), বায়-মেকানিক্স (810-176010811105 ), 
গফাঁজওলাঁজ (101/510109 ), টারামিনোলাজি ( 19177170109 ) 
ইত্যাদি । এইসব বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দ্বার। একজন খেলোয়াড়ের জনু- 
শীলনে শারীরিক দক্ষতার একটি বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করছে এবং 
তার খেলাধূলার আগ্রহকে দৃঢ় করছে । এই দক্ষত। দুই ধরনের যথা__ 
টেকনিক ছিল (1901110 91|| ) এবং পারসেপছুয়াল 'দ্যিল (13817 
09014981 9161|| ) । 

টেকনিক দ্কিল সাধারণত ট্র্যাক ইভেণ্টে এই আযথালটের নিজস্ব 
মোটর আ]াকশান (10101 ৪০001)-এর উপর প্রস্ফুটিত হায়ে ওঠে। 
কস্তু পারসেগচুয়াল 'দ্লে আমরা দোখ পাঁরপার্শিক সহযোগিত। প্রকট |- 


হয়ে ওঠে । যেমন দলগত থেল। (ফুটবল, হাঁক, 'ক্রিকট) । অতএব দেখ। 


যায় ট্্যাক-ফিল্ড-এ একজন খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাল ফল 
যা তাকে 


করতে হলে বাভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহাযা নেওয়া । 
আরও গাঁতময় করে তুলবে । এই পৈজ্ঞ।ানক এবং দার্শানক প্রণালী 
একজন ট্রাক এ্যা্ড ফিল্ড-এর অগাথালটকে উচ্চতর দক্ষতায় পৌছে 
দেয়। এই শিক্ষণীয় বনুগুলি ব্য/খা। করতে চেষ্ট। করব । নিয়াল!খত 
শিক্ষায় ধারাগ্ল যাঁদ ঠিকমত আযাথালটরা. আয়ন্ত করতে পারে বা 


কুঝতে পারে, তবে তার। খুবই উপকৃত হবে। এই শিক্ষা একছন 
আযথাঁলটকে দুই ভাবে প্রভাবিত করে। যেমন দক্ষত। শিখতে গেল 
তার একট। নিজদ্ব প্রণালী আছে--সব দক্ষতাই সকল বয়সে আয়ন 
কর। খায় না । 
১) ট্রায়াল এড এরার শিক্ষা”... 

অল্প বয়সের শিক্ষার্থীদের যখন দক্ষতার জানিস শেখানে। হয়__ 
তখন দেখা যায় অনেকেই ভুল নুটির মধ্য দিয়ে অভ্যাস করতে করতে. 
কিছুট। আয়ন্ত করে নেয়, এই প্রথাকে দ্রায়াল এও এরার বলে । এরই 
মাধামে- শিক্ষকের প্রাথামক শিক্ষাথাঁর গুণের দকে নজর 1দয়ে তাদের 
আরও দক্ষ করে তোলেন। 
২) ছানুভীতি শিক্ষা- 

ছ্রায়াল এ্যাণ্ড এরারে কাজ করতে করতে এক সময় তাদের হঠাৎ 
আভিজ্ঞত। সম্বন্ধে জ্ঞান এসে যায়, তখন দক্ষতার কয়েকট। সূন্ছম ।দক 
সম্পর্কে একট জ্ঞান লাভ করে। এইযে জ্ঞান লাভের অনুভাতিই 
তাদের শারীরিক ও মানাসক সামঞ্জস্য এনে দেয়, তার ফলে তার৷ 
নিজেদের দোষ তুটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে । 
৩) কনাডশানিং শিক্ষা 

এই ট্রায়াল এণ্ড এরার” ১০/১২ বছরের শিক্ষার্থাদের মধ্যে থাকে । 
ডারপরে তাদের শিক্ষকের! 'বাভন্ন কনাঁডশানিং-এর দ্বারা যেমন ব্রশ 
কাণ্টি:, আইসোমেত্্িক, আইসোটানক, ফার্টিলেক প্রভীত বিভিন্ন উপায়ে 
ভাদের মানাঁসক ও শারীরিক পটুতার একট৷ সমত। এনে দেন । ৬ 


শিক্ষার্থী আরও দক্ষতার দিকে এগয়ে যায় যখন, 
আরও উচ্চ ধরনের শৃশক্ষা দিতে থাকেন 1. 
ভাবে শিক্ষা [দিয়েছেন। 


হয়। অথাৎ, ব্যান্তগতভাবে শিক্ষা! দেওয়া । 

ও কোচিং একই জানিস কিনু-এদের মধ্যে পার্থক্য অনেক | -. 
এইসব অনেকগুলি শিক্ষার নিয়ম আছে ব। একজন টানিরাদ 

ঘক্ষ আযথাঁলট-এ পাঁরণত করতে গারে।, 

৪) অনুশীলনের নিয়ম. ৃ 


দক্ষতা আ্যাথালটরা এর ফলে লাভ করেছে। : 'শক্ষানবীশেরা সাধারণ 


দরকার |. 


&) পুনঃ সংগঠনের নিয়ম. 


ইংরেজীতে 'লজ. অফ: ফ্রিকোয়োন্স (15845 ০1 রানিলছী। 
বলে। : 
৯) সাম্প্রাতক চা 


৭). বিস্মাত হবার নিয়ম__ 
দেখ যায় অনুশীলনের সময় সাধারণত অনেক: টি হয় 


চলছে 


তখন শিক্ষকেরা :.. 
এতাদিন শিক্ষকেরা দলগত. 
সেটাকে “টিচিং আযাখা দেওয়। হয়) তারপর . 
যখন তাদের -নিজন্ দক্ষতা, এসে যায় তখন তাদের কোচং-এর প্রয়োজন. 
সাধারণত মনে হয় টিচিং 


এই অনুশীলনে বন্ধ রাখার: অনেক নয় বাত কম ্ নন 


রর ৮) ফলের িয়ম_-.. 


একটা দক্ষতায় আসতে গেলে “ অনেকবার উর প্রয়োজন. 
হয়৷ . এই পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে চূড়ান্ত দক্ষতায় উন্নীত হওয়া যায়. 
সাধারণত শিক্ষকেরা এই অনুশীলনের প্রীতি নজর -রাখেন-_কতথানি 


ভাবে অনুশীলন করতে থাকে কিন্তু বিশেষ কোন দক্ষতা অর্জন করতে. 
হলে বৈজ্ঞানক খদ্ধাততে অনুশীলন করতে হয় এই নাই শিক্ষকের, ২ 


ও বারবার: চেষ্টা করে যে কোন বিষয়ে;যেমন--উচ্চলঞনের | কোন স্টাইল 
বা সট-পাটের -গ্লাইড বা ডিসকাসের-..রোটেশান- প্রীত. ঠিকভাবে 
কার্যকারিতায় সক্ষম হবার জন্য ।. 


দক্ষতার সঙ্গে অনুশীলন করতে পারে. এই রিনার ভবনে 
চাইতে একটু উঁচু স্তরের । এই অনুশীলনের ধারার মধোও অনেক ভাগ - 
আছে-_কতক্ষণ, কতবার, ভাবে, অনুশীলন করবে, তা শিক্ষকেরাই 
নর্দেশ দেন শিক্ষার্থীদের শারীরকঃমানাসক অবস্থা বুঝে ।: একেই... রত করে ৯০ সেকেও থেকে ১২০. সেকেও চোখ. বধ করে বসে বা 
শুয়ে সঠিক উপায়গুলো যাঁদ ভাবতে আর করানো, হয়, -তখন এরেনের 


. (চাআাগ উপর একট। প্রাতারিয়।। হয়। ফলে.আবার, যখন, কিছুক্ষণ পরে 


- যে কোন দক্ষতায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার. সঠিক এ মনে রাখার. 
উপায় এই সালপ্রাতক 'নয়ম বা লজ অফ ফ্রিকোয়েন্সি । প্রাতাদন অনু-.. 
শীলনের আগে, প্রাতযোগতার_ আগে গ। গরম করার অময়.বা অনু-.. 
শীলনের শেষে গা ঠাওা করার সময় এই সঠিক তঙ্গ-প্রতাঙ্গ চালনার. 
কথা পুনঃ পুনঃ 'চন্তা, করতে হবে, তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় । .. 
_শবরাট সাফল্যের দিকে অগ্রসর হতে-পারবে । : 
..শক্ষার বিভিন্ন প্রণালী পরে বলবার চেষ্টা করব, 7 8. 


উত্তর আমেরিকার দল বদলে “বার্টার” পদ্ধতি 


কাঁদন অনুশীলন বন্ধ রাখলে সে ভুলি সহজে ভোলা যায় 1 আবার 


ফল খারাপ বা ভাল নির্ভর করে . 


ঠিকভাবে যাঁদ- দক্ষতা ৪ পারে। তবে একজন: নট 
নিজ বিষয়ে, পারপূর্ণভাবে পারদর্শাঁ-ও শান্তশালী হয়ে ওঠে।:. 


.- ছোট-ছেলেরা- সাধারণ একটা স্পরো্টস-এ. জয়ী: হয়ে, প্রাইজ. লে] | 
. অসুষ্ট থাকে। কিন্তু প্রথম বা. দ্বিতীর হওয়াই বড়, কথা নয়॥_ তারা | 
. কতটা দক্ষতাপূ্ণভাবে. তাদের..খেলা শেষ. করতে পারল. সেটা” 'শিক্ষা- 


নবাশদের মনে ঢুকিয়ে, দেওয়াই শিক্ষকদের কাজ “যেমনা-কতটা। কম. 
সময়ে তারা দৌড়াতে পারল বা কতটা দূরত্বে তারা নিক্ষেপ .করল সে 
সম্পকে শশক্ষানবীশদের জ্ঞান লাভ করালোই টা অফ এফ € রি 
ঢা গভির 31757 সস টা 
৯) মানাসক ্রস্তুতর বা ৯, ০ অধটদ ৪ 

এটা কিছুট।যৌগাসনের প্রাণায়ামের মত" পলো চপ ০ 
বসে-খাল, ভাববে 'সঠিক দক্ষতার উপায়গুলো ৷. যেমন খেলোয়াড়রা। 


- কিন্তু তা সত্তেও, দেখা যায় ঠিক 
ূ্ণদক্ষতায় উপনীত হতে পারছে না; তখন তাকে -ওই .কাজ থেকে 


খেলার. অনুশীলন করতে: যায় তখন. দেখা, যায় ত্র মাহা অনেক কমে 
গেছে ।-. 

এখন ..উন্নত ক ডি বধ খেলাধূলার উন্নতি 
কেবলমান্ন ওয়ার্ক-লোড মাধামেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না-তারা' মানসিক | 
স্তাধারাকে এখন আধুনিক ৫ খেলাধ্লায়' ্রস্হাত শিক্ষার বাভন্নরূপে 
বাস্তবে খেলোয়াড়দের সাহাষা করছে এবং- করবে।.. খুব সহজেই বিরাট 
এই হাট মাধ্যমে 


1নয়েছিল। 


ঙ্ 
আন্তর্জাঁতক শিশুবর্য উপলক্ষে মুর্শদাবাদ- 
বাসীদের মধ্যে সাড়। জাগিয়ে 'নন্দ স্মাত' 


উত্তর আমোঁরকাতে ফুটবলে দলবদল 
ব্যাপারটি খুবই মজার । এখানে দলবদলে 
খেলোয়াড়রা জাঁড়ত থাকে না, র্লাবগুঁলই 
এ ব্যাপারে হর্তাকর্তা-বিধাতা। ইউরোপ 
ব৷ অন্যত্র প্রেয়ারদের টাক৷ 'দয়ে কেন। হয়। 
কিন্তু কানাড৷ ব৷ মার্কন যুস্তরাষ্ট্রে এক ক্লাব 
তাপর ক্লাবের কাছে একজনের বদলে একজন 


কখনে। কখনও দু'জন খেলোয়াড় পাণ্টাপাপ্টি 


হয়। আশ্চর্য হলেও সাত্য, সংশ্লিষ্ট খেলো- 


* ফুলব্যাক গ্রেগ 'রয়ানকে নিয়েছে। 


য়াড আগেভাগে কিছুই জানতে পারে না। 


সম্প্রাত 'নউ' ইয়র্ক কসমস' গোলাকপার 
জ্যাক ব্রাণ্ডকে দিয়ে 'তুলস৷ রামানেক্স* দলের 
এখন 
ব্রাও কিছুতেই তুলস৷ দলে যেতে চাইছে না । 
অগরাদকে ফ্লান্স্কে। মারনহোকে হটিয়ে 
সম্ভাবনাময় 'রয়ান কি নিয়ামত খেলার 
সুযোগ পাবে ? 


মফঃস্বল সংবাদ তার ফাইনালে মুর্শিদাবাদ টাউন ক্লাব নৌক দল) 


মুশিদাবাদে 
স্প্রাত ুিদাবাদ স্পোর্টিং ইউনিয়ন 
পারচালিত অরুণ ভট্টাচার্য স্মাত শিল্ড ও 
গীতারানী স্মৃত কাপ একাঁদনের ফুটবল হয়ে 


গেল। চ্ছানীয় আন্তাবল মাঠে এই প্রাতযোগ- 


১--০ গোলে রতনপুয় 'পণ্পাওব' দলকে 
[পিছনে ফেলে শিল্ড পায়। বিজয়ী ও বাঁজত 
দলের দুই খেলোয়াড় মানব ?সনৃহা এবং 
গোলাম মাঁবনকে ম্যান অব দি ম্যাচের পুরষ্কার 
দেওয়া হুয়। 'ফাইভ'-এ সাইড এই 


প্রতিযোগিতায়. চছানীয়.. ১৬টি দল... অংশ... 


॥ 


আগায় হাইট ফুটবল প্রীতযোগিত। শেষ হয়েছে। 
স্থানীয় বান্ধব সামাত পারচালিত এই প্রাত- 
যোঁগতার চূড়ান্ত খেলায় নশিপুর মলনী 
৩--১ গোলে মুন্ত সংঘকে হারিয়ে ট্রাফ 
পায়। বাঁজত দলের ক্ষুদে ডিফেগ্ডার রূপ 
কফ তরফদার (৮) “ম্যান অফ দ্য ম্যাচে'র 
পুরষ্কার পেয়েছে । এক সপ্তাহ মেয়াদী এই 


নাইন-এ সাইড টুর্নামেন্টে মোট ৮টি দল যোগ 
দিয়োছল। 
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6) খেলার আসর ৩২. 


মেদিনীপুরের সের! ক্রিকেটার স্বপন দু*বেল৷ পেট ভ 


খেতে পায় না 


অমল ত্রিবেদী £ ন্বপন দন্ত মোঁদনী- 
পুরের ছেলে । নির্মল হদয় আশ্রমের ক্লাস, 
এইটের ছান্ন। বয়স মাত্র চোদ্দ বছর হলে 


[ক হবে, ইতিমধ্যে সে জেলার সের! ক্রিকেটার 
নিবাচিত ,হয়ে সবাইকে তাক লাগয়ে 
দয়েছে। 

যোদন মোঁদনীপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার 
সাধারণ সম্পাদক কে ডি পাল পুলস লাইনে 
প্পনের বাড়তে গিয়ে বললেন, স্বপন, তুম 
ঠাস এ [বব মনোনীত জেলার শ্রেষ্ঠ 1ক্লকেটার 
[নিবাচিত হয়েছ, সোঁদন অবাক বিসায়ে তায় 
মুখ থেকে কোন বথ বেরোয়ান। সানয়র, 
জুনিয়র ও সাব-জুনিয়র বিভাগ মালয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলর মধ্য থেকে সাব- 
জুনিয়র খেলোয়াড় ন্বপন দন্তকে সেরা 
1কুকেটায় মনোনীত করেছে সি এ বি 
পুরষ্কার-স্বরূপ ম্বপন পেয়েছে বিরাটকায় 
আনন্দবাজার পান্রক। ট্রাফ ও গ্রাত মাসে 
একশ টকা করে এক বছর ষ্টাইপেণ্ড। 

শ্বপন মোদনীপুরের ওয়াই এম এ দলে 
খেলে। ছোট থেকেই সে 'রুকেটের প্রেমে 
পড়েছে । তবে ডিউস বলে খেল৷ শুরু করেছে 
গত বছরে। ন্বপন. উইকেট 1কপার। 
প্রয়োজনের সময় ভাল ব্যাঁটং করার সুনাম 


তার আছে। কোঁচং 1নয়েছে আময় দন্ত ও 
বারীন সনহার ঞাছে। এ বছর আন্তঃ 
জেলা সাব-জুনিয়র 'রুকেটের ফাইনালে 
চন্দূননগরের বিরুদ্ধে সে ভাল 'কাঁপং করে। 
মোঁদনীপুয় ১৫ রানে গায়ী হয়। স্বপন এখনে। 
জুনিয়র বা 'সানয়র 'ক্রুকেটে প্রাতানাধন্র 
করোন। 

* ম্বপন ভাল ফুটবল গোলাকপারও । সদ্য 
. সমাপ্ত আন্তঃজেল৷ সাব-জুঁনয়র ফুটবলের 
আসরে সে মোঁদনীপুর জেলার প্রাত'নাধত্ব 
করেছে । এবছর তার দল রাজ্য চাাম্পয়ন 
হয়। 


স্বপন দন্তের বাঁড়র অবস্থা খুব থারাপ।' 


বাবা নীহাররঞ্জন দন্ত পুলস কনস্টেবল । 
পূর্বপুরুষরা বাংলাদেশে থাকতেন । অনেক- 
গুলো ছেলেমেয়ে নয়ে নীহারবাবুর অভাবের 
সংসার । ছেলেদের দু'বেলা দু'মুঠো ভাল 
খেতে দিতেও পারেন না। 
কাছ থেকে ধার করে আনা জাম৷ গ্যাণ্ট, 
কেডস দিয়ে তার খেল। চালয়ে যাচ্ছে। 
বাঁড়র সবাই তাকে উৎসাহ দেয়। প্রেরণ 
দেয় দ্ুলের মাস্টার মশাই ও সহপাঠী বন্ধুর । 
শ্য/মল। ছেলেটি খুব শান্তাশষ্ট ও বোক৷ 
বোক।। - 'প্রয় খেলোয়াড় গাভাসকর ও 


২৪ পরগণা অফিস লিগে কাচরাপাড়ু! চ্যাম্পিয়ন 


নিজস্ব প্রতিনিধি 8 ঢাঁববশ পরগণা 
জেলা ক্রীড়। সংস্থা পারচালত আঁফস লিগের 
খেল৷ সম্প্রাত শেব হল। সর্বাধক পয়েপ্ট 
পেয়ে চাম্পয়নাীশপের মরধাদা পেল 
কাচরাপাড়া ওয়ার্কসপ ক্রীড়া সংস্থা । তার 
পেল পলাশ মেগেরিয়াল চ্যালেঞ্জ শিল্ড । 
রানা্স ইচ্ছাপুর রাইফেল ফ্যান্ীর র্লাব। জেল। 
আঁফস লিগ প্রাতযোগিতায় এবার মোট 
চোদ্দটি আফম দল লড়েছে। দলগুল £ 
টিটাগড় পেপার মিলস, শ্রীমহালম্মী (রাক্রিয়ে- 
শন ক্লাব, রাইফেল ফ্যান্তীর ক্লাব, ক্লোরাইড 
'ইত্ডিয়, শ্রীনন্নপূর্ণ। কটন চিল, কাচরাপাড়। 
রেলওয়ে ওয়ারকসপ, ৭৪ নম্বর ব্যাটোলিয়ান 
বঙার 'সাঁকউারটি ফোর্স, মেটাল স্টিল ফ্যান্কীর, 
হন্দুদ্থান এয়ারোনটিক্স, টেক্সমকো, ডিস 
রাকুয়েশন ক্লাব, সেন্ট্রাল ওয়াকসপ রিক্রিয়ে- 
শন ক্লাব ও কামারহাটি জুট মিল। 

জেল৷ আঁফস িগ জেলার খেলোয়াড়দের 
বড় আকর্ষণ। কারণ জেলার ভাল ভাল 
খেলোয়াড় এই সমস্ত আফসে খেলোয়াড় 
হসাবে চাকার পেয়েছেন এই লিগ প্রায় 
1ন্রশ বহুর ধরে জেলায়. চলছে । এর দরুন 


জেলার 'বাভন্ন 1ডাভস'নের অনেক তরুণ-ও 
উদীয়মান খেলোয়াড়দের গ্রাতি নজর পড়েছে 
এই সমস্ত আফন ফুটবল দলের কর্মকাদের ৷ 
সেজন্য অন্য জেলাকে টেক্কা দিয়েছে চাব্বশ 
পর্গণ। ক্রীড়া সংস্থা । কারণ তারা৷ জেল। 
ফস ফুটবল |লগের প্রথম দাবীদার । 


এছাড়াও জেল। ক্রীড়া সংস্থা পারচালত 
ফুটবল ?ল!গর ?তনটি ডিভিসনে খেলা হচ্ছে। 
প্রাতটি ডিভসনে দলগু'লকে দুটি বিভাগে 
খেলাণনেঁ। হচ্ছে । লিগের খেল। প্রায় সমাপ্ত 
পথে। তৃতীয় 1ডাঁভসনের খেলা শেষ। 
সর্বেচ পয়েপ্ট পেয়েছে সুখচর ইউ-এফ ?স 
এবং এক্স আহালুমান ক্লাব । তৃতীয় ডিভসনে 
মোট উন:হশটি ক্লাব এবার খেলেছে । . প্রথম 
ও "দ্বিতীয় [িভিসনে একুশটি করে মোট 
বিয়াা্িশটি ক্লাব লড়েছে। 


স্বগন বন্ধুদের 


চাঁববশ পরগণ। জেলায় আন্তঃ মহকুমা 


ফুটবল টুর্নামেণ্টের খেলা ১৯ আগস্ট শূরু 
হয়েছে। খেলাগুল জেলার 'বাঁভলল মহকুমার 
মাঠে হচ্ছে। এর দরুন প্রাতটি মহকুমার, 
গ্রামের বহু খেলোয়াড় খেলছে । 


একথা 


1স এ বর দেওয়া আনন্দবাজায় পাতি ট্রাফ [নয়ে স্বপন দত্ত 


'অমল ভ্রিবেদী 


সম্বরণ ব্যনাজজ। এদের কারে। খেলা সে 
দেখোন । অথচ এদের নান। ছবি খাতায় 
আঠ। দিয়ে এ'টে রেখেছে, ১৯৭৯. সালের 
সের।৷ জেল। ক্রিকেটার ল্পন দন্ত যে অনেক 
বড় হওয়ার ইচ্ছা "নুয়ে মোদনীপুরে সাধন৷ 
করে চলেছে । এ | 


জানালেন জেল৷ ব্রীড়া সংদ্থ। সাধারণ সম্পাদক 
িয় গাঙ্গীল। 9. 


_লামডিং-এ দাঝ।, 

সংবাদদাতা 8 'ব্রাড মাউথ ক্লাব 
আ়াঁজত 'নক আউট দাবা? প্রতিযোগিতার 
ফাইনাল খেলা ২১ আগস্ট “আজাদাহন্দ 
পাবলিক লাইব্রেরূত উত্তেজনার মধে 
পরিসমাপ্তি ঘটে । মোট ২৪ জন প্রাতযোগী 
এতে অংশগ্রহণ করোছল । স্থানীয় ইন্টব 
আই, . লামাডং কলেজ, রেলওয়ে আফিস, 
ইউনইটেড ক্লান, রেলওয়ে হাইস্কুল, ভ্রান্ত 
[মলন সংঘ, লামডং কালীবাড়ী প্রীতি সংস্থ। 
থেকে ২২ জন এবং বদরপুর ও শিলং থেকে 


একজন করে প্র/তযোগীর যোগদানের ফট 

খেলার আকর্ণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল । 
ফাইনালে সোমেন্দু ীবকাশ চৌধুরী ২-০-| 
আঁবনাশ মজুমদারকে পরাজত করেন | 
সোৌমফাইনালে পরাজত আর 'ব বর্ন 

আশু গোস্বদী, দুইজনের মধ্যে তৃতীয় স্থান 
অর্জন করেন আয় বি বর্মন । পুরস্কার [ত্তরণী 


সভায় সভাপাঁতত্ব করেন লাম'ডং কলেজের 
অধ্যক্ষ সুখময় মদ্ুমদার এবং ফাইনাল খেল! 
গাঁরগালনা করেন মাঁণ সেনগুপ্ত । 


$ টাকায় সিনিয়র ডিভি 


ঢাক থেকে আল তৌহীদঃ 
ঢাকায় সিনিয়র ভাভিসন ফুটবল লিগের প্রথম 
পর্যায় শেষ হয়েছে ৷ কথ। মত লিগ টোঁবজের 
প্রথম আটটি দলকে নিয়ে ৯২ সেপ্টেম্বর থেকে 
সুপার লগ গধায়ের খেল। শুরু হবে । গও- 
গোল, ঘাপলা, খেলা বন্ধঃপয়েণ্ট ছাড়াছাঁড় 
সব মিলিয়ে একট৷ মিশ্র ফল নিয়ে এবারের 
লিগের প্রথম পর্যায় শেষ হল বর্তমান লিগের 
অংশগ্রহণকারী দল সমূহের ফর্তাব্যান্তদের 
ব্যবস্থাপনায় । ব্যবচ্ছাপকদের দুবলতার দরুন, 
অনৈক্যের দরুন ফুটবলের দ্বাভাবিক সৌন্দর্য 
ব্যাহত হয়েছে প্রচুর পাঁরমাণে । দ্বিতীয় 
[বিভাগে যে দই দল নেমেযাচ্ছে তাদের 
ক্ষোভ তে৷ আছেই ত৷ ছাড়াও ক্ষোভ জম 
হয়েছে গতবছরের চ্যাণম্পয়ন ও বর্তমান লিগ 


টেবিলের দু'নস্বর দল মোহাম্মেভান স্পোর্টিং- 


এর। ক্ষোভ জমা হয়েছে বাংলাদেশ 
ওয়াপদা দলের ব্যবস্থাপক গ সমর্থকদের 
মনেও । 

নীচের দুটে৷ দলের একটি অর্থ ফায়ার 
সার্ভিসের ক্ষোভ সোচ্চারে গ্রচারত হয়েছে । 
স্টেডিয়াম চত্বরে একটু ঘোরাফেরা করলেই ত৷ 
শোনা যাচ্ছে । আর এ ক্ষোভের পিছনে যে 
যুন্ত নেই এমন নয় আর সেসব যুন্তগুলো 
একপেশে বা খেলার উন্নয়ন পারপন্থী একথাও 
. বলা চলে না। ওয়াপদ৷ দলের ক্ষোভ 
অনেকটা একই কারণে-তাদের কথা হল 
কোন কোন দলের ব্যবস্থাপকদের: গ্রভাবকে 
কাটিয়ে উঠ। সম্ভব হয়ন বলেই লিগ ব্যবন্থা- 
পনায় ও সমাপ্তিতে এমন একটা অগ্রীতকর 
পারাস্থীত বিরাজ করতে বাধ্য হয়েছে। 
মোহাম্মেডানের ক্ষোভের কারণ একটু অন্য 


ধরনের এবং ত৷ প্রকাশ করা সন্তব হচ্ছে না 
মোহ।ম্মেডান কর্মকর্তা বা সমর্থকদের পক্ষেও | 
তবে এরথা মনে করা যেতে পারে যে লগে 


১৯৭১৯-র ঢাকা লিগের সেয়৷ দল আবাহনী ক্রীড়াচক্র | খন্দকার তারেক 


রী 


তাদের প্রত্যেকটি অসমাপ্ত খেলার পয়েণ্টই 
ধবপক্ষ দলকে দেওয়ায় তারা৷ খুশী হতে 
গারোনি। 

অতএব 'বভিন্ন দলের 'বাভন্ন গ্রতাক্রয়ার 
মধ্যে ঢাকার টাসানয়র ভিসন লিগের প্রথম 
পর্যায় শেষ হয়েছে । 

ঈদের ছুটির পর বিকেলে সন্ধ্যায় খেলা 
চলেছে । খেলায় যাতে কোন ররুম অপ্রীতি- 
কর ঘটনা ন৷ ঘটে তার ব্যবস্থ। নেওয়া হয়োছিল 
_এবং যেহেতু তেমন কোন গণ্ডগোল হয়নি 
অতএব ব্যবস্থাপকগণ সফল হয়েছেন। ঈদের 
পর বেশ কটি বড় খেল হয়েছে তার মধ্যে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল মোহাম্মেডান বনাম 
আবাহনীর খেলা । খেল। হয়েছে ফ্লাডলাইটে, 
মানুষের ভীড়ে উপছে পড়া ঢাকা স্টেডিয়ামে । 


লিগের গয়েপ্ট হসেব করলে এ খেলার. 


গুরুত্ব তেমন ছিল না ঠিকই বিস্তৃ এটা ছিল 
মর্যাদার লড়াই । একাঁদকে মোহাম্মেডান শুধু 
গতবারের চ্যাম্পয়নই নয় বরং তাদের ক্রীড়া 
এীতিহ্যের দরুন বর্তমান ঢাকার সবচেয়ে 
সমর্থকপুষ্ট দল । তার ওপর এবারের লিগ 
শুরু হওয়া থেকেই তার৷ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার 
জন্য ফাইট দিয়েছে শস্তভাবে। 
আবাহনী দল গোড়ায় খারাপ করলেও সময়ে 
স্তর্কত। অবলম্বন করে অনেক পথ হেঁটে বাধ। 
বপান্ত কাটিয়ে লিগের মাথায় রাখতে পেরেছে 


নজেদের 1 তাছাড়াও যে কারণটা এ খেলাকে 


মর্যাদাপূর্ণ করেছে তা হল প্রাতিদন্দী দুটো দলই 
সমসামাঁয়ক সময়ের ব্যান্টিতে অর্থাং স্বাধীনতা- 
উত্তর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গ্রথম 
[বভাগ ছিগের অন্যতম চ্যাম্পয়ন দল । দুটো 
দলের. সমর্থক এখন দেশব্যাপী । ইতিমধ্যে 
বিগ এবং আগা খান গোল্ড কাপ প্রাতি- 
যোগিতায় একে অন্যের 'বরুদ্ধে লড়াই-এ 
নেমেছে মোট চোদ্দ বার তার মধ্যে আবাহনীর 


অপরাদকে. 


নাতি আবাহনীর 


, একাধক। 
সুযোগের সন্ধাবহার করতে পারতে 
নিঃসন্দেহে এ বছরের সেরা খেলাটি আরও. 


ন ফুটবল লিগের প্রথম পধায় শেষ 


গজত হয়েছে সাতবার, মোহাস্মেডানের চারবার 
এবং ফলাফলে কেউ জেতে বা হারেনি এমন 
হয়েছে তিন বার । ততএব অতান্ত স্বাভাঁবক 
কারণে এবারের লিগে এই. দুই প্রতাপশালী 
দলের খেলা দেখার জন্য স্টেডিয়াম ছেয়ে 
ভীড়ও হয়েছিল_- আর খেলাও হয়েছে অনেক 
পারচ্ছন্ন এবং উত্তেজনাপূর্ণ । লড়াই চলেছে 
সমানে সমানে--কেহ কারো. কাছে চাহোন 
হারতে |? তবু হারতে হয়েছে । এবারেও 
হেরেছে মোহাম্মেডান । আর বিজয়ী হয়েছে 
আবাহনী । তাদের জিতের হিসেবে হয়েছে 
আটটি । আর গত আট বছরে সবচেয়ে বেশী 
গোলের ব্যবধানে তারা বিজয়ী হয়েছে মোহা- 
ম্মেডানের বিরুদ্ধে এবারেই, ৩-১ গোলে । 
গিরাতির সময় বিজয়ী, দল এাগয়ে ছল 
২-১ গোলে। 

খেলাটা যাঁদও শুরুর আগে ভাবা গিয়োছিল 
হবে নার্ভের কন্তু তা হয়নি_হয়েছে মাধে। 
খেলোয়াড়দের খেলোয়াড়ী বৈশিষ্টে । প্রথম 
থেকেই আক্রমণ প্রাত আক্রমণের মাধমে 
ফুটবল আপন মাহমায় ভাস্বর হয়ে উঠোঁছল 
সেদন। মোহাম্মেডান দলের দ্রুত তালের 
ফুটবলকে প্রাতহত করতে আবাহনী আরও 


দ্রুত ফুটবল না খেলে ধৈর্য সহকারে যেমনটি 


দরকান্ধ তেমন ধৈর্য ধয়েছে । কাঠিন্য দোৌখয়েছে 
রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা । কুষ্ঠাহীনভাবে 
বল৷ চলে মোঁদন আবাহনীর রক্ষণভাগের 
খেলোয়াড়রাই আপন আপন ফুটবল সোৌঁকধ 
দোঁথয়ে উপস্থিত হাজার হাজার ফুটবল প্রয়- 
দের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়েছে । রক্ষণ- 
ভাগের খেলোয়াড়দের দৃঢ়তা যেমন সবাইকে 
চমকে দিয়েছে তেমনি আবাহনীর আক্রমণ- 
ভাগের খেলোয়াড়দের সমঝোতা, সুযোগের 
সদ্ধবহার, পাঁরকশ্পিত, সক্ষম, বালষ্ঠ ও 
কাধকরী আকুমণ ধার। রচনা চমৎকৃত করেছে 


সকলকে । 
মোহস্মেডান দল দ্রুততালে খেলে আব্রমণ 


চালয়েছে সাম্মীলতভাবেগকন্তু সক্ষম হয়নি 
রক্ষণভাগকে ফাকি দিতে__ 
এরুবারের বেশী পারেনি জালে বল ঢোকাতে । 
যদিও গোলের সুযোগ তোর করেছিল তায়া 
অবশ্য তার। 'যার্দ সেই সব 
তাহলে 


সৌন্দযমাওত হতো _ফুটবল- প্রিয়া আরও 
তপ্ত হতেন । 

প্রথমার্ধে আবাহনীর পক্ষে প্রথম গোল 
করেন আনোয়ার ৯ মাঁনটের সময়।. এ 
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দাবীদার ছিলেন না যাঁদও তিনি বলটাফে 
মাঠের দাঞক্ষণ দিক থেকে গোলমুখে সেপ্টার 


অসানয়র ।ডাভসন লগে আগামাবার 


করোঁছলেন কিন্তু তা যে মোহাম্মেডানের .. 


রক্ষণভাগের খেলোয়াড় বাদলের বুকে লেগে 
জালে টুকবে তা যেমন তিনি ভাবেনান_ 
মোহাম্মেডানের গোলরক্ষক সান্টুও তা ভাবতে 
পারেনান অতএব প্রথম গোলটা হয়েছে। 
প্রথম গোল হওয়ার ৯১/১০ মিনিটের সময় 
আবাহনীর রাইট উইংগার আনোয়ারের কাছ 
থেকে বল পেয়ে তাদের অন্যতম ফরোয়ার্ড 
হেলাল যেডাবে নিথু'ত ডজের সাহাহ্যে সান্টু- 


কে বোকা বানিয়ে জালে বল ঢুকয়েছে তাও 


নাঁজয়াবহীন । 


দু'গোলে পিছিয়ে গিয়ে মোহাম্মেডান : 


মাঁরয় হয়ে ওঠে গোল পাঁরশোধের জন্য । 
হামল। চালায় একের পর এক আবাহনীর 
এলাকায় । অসফল আক্রমণের মধ্যে থেকে 
এরই মধে] একবার আচমক। বেশ দূর থেকে 
মোহাম্মেডানেয লিংকম্যান রাম। একট। কড়া 
শট নিয়ে পরাভূত করেন আবাহনীর গোলরক্ষক 
মঈনকে আয় নেই সুবাদে প্রথমার্ধ শেষ হয় 
২--৯ গোলে । 

দ্বিতীয়াধের শুরুতেই আবাহনীর অধিনায়ক 


চুমু সান্টু বাদে আরও. দুজন মোহাম্মেডান 


দলের বক্ষণভাগের খেলোয়াড়কে কাটিয়ে দলের 
পক্ষে যে গোলটি করেন সেটা ছিল অভূতপূর্ব ' 
সারা স্টোভয়ামকে উল্লাসত, আনন্দিত 
করেছিল সে গোল। এয় পরে উভয় দলই 
খেলেছে, গোলের চেষ্টা করেছে কিন্তু গোল 


করতে পারোন ফলাফল তাই শেষ:গর্যস্ত ৩১ 
গোলে আবাহনীর পক্ষে গেছে । সাত্য কথা 
বলতে কি সেদিনের আবাহনীর জয় একটা 
গৌরবময় সাফল/ তাদের । 
আবাহনী-মোহাম্মেডান ছাড়া ইতিমধ্যে 
আর যে সব উল্লেখযোগ্য খেলা হয়েছে তার 
মধ্যে সবচেয়ে প্রাতদ্বন্দ্িতামূলক থেলা ছল 
আবাহনী বনাম রহমতগঞ্জের খেলাটি । 
রহমতগঞ্জ প্রথমার্ধে ১০ গোলে এাগয়ে 
থেকেও শেষ পর্যন্ত খেলা শেষ রুরেছে ১--১ 
গোলে অমীমাংসতভাবে পয়েণ্ট বণ্টনের 
মাধ্যমে । খেলাটা হয়েছিল বৃষ্টি ভেজ। 
কাদা-মাখা মাঠে । তবু খেলাট। ছিল গপ্রাত- 
দ্বন্বিতায় ভরপুর। : যার দরুন সকলেই 
উপভোগ করেছিল খেলাটা প্রাণভরে । 
প্রথমার্ধে রহমতগঞ্জ বেশ কাবু করোছল 
০ আবাহনীকে কন্তু শেষ রক্ষা করতে গারেনান 
৪ তারা । আবাহনীর আকুমণকে রহমতগঞ্জের 


চি রক্ষণভাগের থেলোয়াড়রা যেভাবে প্রাতহত . 


চি করতে সক্ষম হয়োছলেন প্রথমাধে? তেমনটি 
তারা পারেনীন 'দ্বিতীয়ার্ধে। অপরাঁদকে 
৮ আবাহনীর ফরোয়ার্ডয়াও খুব একটা সুবিধে 
€$ করতে পারেনান সোঁদনের খেলায় যার জন্য 


১.১ গোলে অমীমাংঁসত ফলাফলকে সন্তুষ্ট 
মনে মেনে নিতে হয়েছে আবাহনীকে । 
প্রথম পর্যায়ের লিগের শেষ খেলাটা ছিল 
গতবারের লিগ জয়ী মোহাম্মেডান ও গতবারের 
গলগ রানার্স আপর্রাদাস ইউীনয়নের মধ্যে। 
এ খেলায় মোহাম্মেডান খেলোয়াড়রা তাদের 
খেলায় ফুটবলের যে উৎকর্ষত। দেখিয়েছেন তা৷ 
জরে এড়ায়ন ফুটবল -প্রয় দর্শকদের । 
সোঁদনের খেলাটি ছিল মোহাম্মেডান : দলেব 
নপুণতায় ভরপুর । ব্রাদার্সের খেলোয়াড়রা 
সেদিন যে সব বাধা সৃষ্টির চেষ্ট৷ করো!ছলেন 
ত৷ মনে হয়েছে নেহাতই জোলে৷। যার দরুন 
মোহাষ্মেডান দল সহজেই সোঁদন জয়কে 
ছিনিয়ে নিয়েছে-গোল করেছে ৪টি'। 
ব্লাদার্সের খেলোয়াড়রা অবশ্য এক ফণকে 
একটা গোল করে ফলাফল ৪--১ এনেছেন। 
প্রথম প্ধায়ের লিগ শেষ হওয়ায় কোন 
কোন দল সুপার লগে খেলতে পাবে_তাদের 
অবস্থা কি তা পরিষ্কার হয়েছে । আবাহনী 
কড়া চক্র ১৬টা.খেলায় ২৮ পয়েপ্ট পেয়ে লিগ 
টেবলের শীর্ষে অবস্থান করছে ৷ মোহাম্মেডান 
»ই২ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় | ব্রাদার্স ইউনিয়ন 
২১ পয়েণ্ট পেয়ে তৃতীয় । বজে আই সি ও 


২১ পয়েণ্ট পেয়েছে কিন্তু তাদের গান হুয়েছে . 


চতুর্থ। রহমতগঞ্জ ২০ পয়েন্ট পেয়ে হয়েছে 
পঞ্চম । ওয়ারী ক্লাব ১৯ গয়েপ্টে পেয়ে 
হয়েছে ষষ্ঠ, ওয়াণ্ডারার্স ১৮ পয়েন্টে ৭ম 
আর িকোটিয়৷ ১৭ পয়েপ্ট পেয়ে হয়েছে 
অষ্টম দল। 

এর পরে যারা আছে তার়। হলো £ 
ওয়াপদা ১৫ পয়েপ্ট পেয়ে ৯ম, সাধায়ণ ' বীমা 
১৪ পয়েন্ট পেয়ে ১০ম, নবাগত ধানমাও ক্লাব 
১৪ পয়েন্ট পেয়ে ১১শ, পুলিশ ১৩ পয়েপ্ট 
গেয়ে ১২শ, আজাদ স্পোর্টিং ১২ পয়েপ্ট 
পেয়ে ১৩শ, দিলকুশ। ১১ পয়েণ্ট পেয়ে ১৪শ 


লবে 'দ্বতায় ভিন চ্যাম্পিয়ন আরামরাগ বয়েজ / খন্দকার তারেক 


দল হয়েছে। রি 
এ ছাড়া যে দুটো দল এবারের লগে 
খেলেছিল তার৷ হলে৷ ফায়ার সার্ভিস আর' 

পপ উরু ডি। ফায়ার সংগ্রহ করেছে ১০ 
পয়েণ্ট আর পি উরু ডি-র সংগ্রহে ছিল ৬। 
এদের আগামীতে দ্বিতীয় াবভাগে খেলতে 
হবে। 

সিনিয়র ডিভিসন লিগে নতুন দল ঃ 
আরামবাগ বয়েজ ঃ ঢাকায় দ্বিতীয় বিভাগ 
ফুটবল শেষ হওয়ার পথে আর দ্বিতীয় 
াবভাগ ফুটবল িলগে সবচেয়ে কৃতী দল 
আরামবাগ বয়েজ। তারা তাদের সবগুলো 

খেলায় অংশ নিয়ে (মোট ১৭টি) ২৭ 
পয়েণ্ট সংগ্রহ করার সুবাদে শিরোপা জয়ী 
দল। তারা অপরাজতভাবেই চ্যাম্পয়ন 
হয়েছে এবারে । আগামী বছর : তারা- 
সানয়র ডিভিশন লিগে নবাগতের ভূমিক। 
পালন করবে। | 

বাগদাদে বাংলাদেশী তরুণ কুস্তি 
দল ৪ বালকদেয় জন্য ইরাকের রাজধানী 
বাগদাদে এবার এশিয়ান কুস্ত চ্যাম্পয়ন-. 
শপের আসর বসেছে ১ সেপ্টেম্বর, চলবে তিন 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ।॥ এ প্রাতিযোগতায় অংশ- 
গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সৌখীন কুন্ত ফেডা- 
রেশনের সাধারণ সম্পার্দক তাববূর রহমানের 
নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি কুপ্তদল বাগদাদ 
গেছে। যে দুই তরুণ মল্লযোদ্ধা বাংলাদেশের 
প্রাতীনাধত্ব করতে গেছে তারা৷ £ মোহম্মদ 
ফারুক আহমেদ ও খয়েরুজ্জামান |. 

' রেফারি দলিল খান *“ফিফা+ .ব্যাজ 
পেলেন £ বাংলাদেশের অন্যতম ফুটবল 
রেফার দালল খান সম্প্রাত আন্তর্জাতিক 
ফুটবল ফেডারেশনের (ফিফা) স্বীকাত 
পেয়েছেন। তান সম্প্রাত “ফফা' ব্যাজ 
পেয়েছেন। এক কালের কৃতী ফুটবলার 


জনাব খান ব্যান্তগত জীবনে ফায়ার সাভসের, 
. স্টেশন আফসার । ব্যাংককে অনুষ্ঠত গত 
এঁশয়ান গেমসে কাতত্বপূর্ণ পারচালনার দরুনই 
গৃতাঁন এই সম্মানজনক ব্যাজ লাভ করেন ও 
আন্তর্জাতিক রেফার 'হসেবে দ্বীকৃত হলেন | 
দলিল খান ছাড়৷ বাংলাদেশের অপর 'ফিফ। 
ব্যাজধারী রেফার হলেন জেড আলম । 
বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল 
সিউল গেল £ প্রোসডেণ্টস কাপ ফুটবলে 
অংশগ্রহণের উদ্দেশ বাংলাদেশ জাতীয় 
ফুটবল দল দক্ষিণ কোঁরয়ার রাজধানী 
1সউলের পথে ঢাকা ত্যাগ করেছে সম্প্রাত। 
[িউলে প্রাতষে।গিত। শুরু হয়েছে সেপ্টেম্বরে । 
২২ সদস্যের বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার হয়ে 
গেছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনেয় 
সাধারণ সম্পাদক জনাব 'জল্ল;র রহমান । 
বাংলাদেশ দলের কৃতী স্ট্রাইকার আব্মহনী 
ব্রঁড়া চক্রের সালাহউীদ্দন এবারের জাতীয় 
দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন । 
দের 'নয়ে গঠিত এ দল উল্লেখযোগ্য রীড়া 


গৌহাটির প্রতিনিধি 8 গোহাটির 
কৃষ্টি িবকাশ সংঘ আয়োজিত [তনাদনব॥পাঁ 
উত্তরপূর্ব ভারত টেবল টোনস চ্যাম্পয়নাশপের 
আসর বসোছল গ্োৌহাটির ইণ্ডোর স্ট্ঠিয়ামে। 
সার| উত্তর পূর্বাঞ্চলের মোট ৬০ জন ছেলে- 
মেয়ে এতে অংশ নেয় কট এই টুননামেন্ট শুরু 
হয়েছিল ৭৭ সালে । গত ব্ছর নানা 
আর্থক ঝামেলায় যাঁদণ্ড গ্রতিযোগতা হতে 


উত্তরপূর্ব ভারত টেবল টেনিস 1বজয়ীরা £ 
অরুণজ্যোত বরুয়া, 


প্রদর্শনে সঙ্গম হবে বলেই বিশ্বাস 


সন্তাব্য সেরা খেলো- 


উত্তরপূর্ব ভারত টেবল টেনিসে আসামের 
জয় জয়কার 


থেকে-রাজীব সাঁইকিয়া, 
মোনালিসা বরুয়। ও 'মত। [সিনহা রায় / লক্ষণ পোদ্দার 


বাদক 


সহকারী অধিনায়ক হয়েছেন আকু ইউসুফ । 


এরা ছাড়া আয় যে সব খেলোয়াড় গেছেন 


তারা হলেন£ শহীদুর রহমান সাল্টু, 
শাফউল আরোঁফন টুটুল, জাঁকর হোসেন 
বাদল, রকবুল ইসলাম, মহসীন, হাসানুজ্জামান 
খান বাবলু, খোরশেদ তালিম বাবুল, আবদুল 
হালিম, আশরাফুদ্দন আহমেদ চুমু, শহীদ- 
উাদ্দন আহমেদ সেলিম, ম্বপন কুমার দাস, 
আবদুস সালাম, . কাজী . আনোয়ার, মহস্মদ 
আসলাম, ওয়াহদুজ্জামান পিন্টু। 


১৭ জন খেলোয়াড় আর ম্যানেজার ছাড়া 


আর খার। কর্মকর্ত। ও গ্রাশক্ষক হয়ে সউল 
গেছেন তারা হলেন £ তদানীন্তন পাকিস্তান 
ফুটবলের অন্যতম নায়ক সবজনাব নধী চৌধুরী 
(সহকারী: ম্যানেজার), সাহেব আল 
(প্রশিক্ষক ), মাহউীদ্দন চৌধুরী (রেফারি) 
এবং চিকিৎসক ডাঃ মাহমুদ । 

৬.৯.৭৯ 


পারোন, কিন্তু এ বছর থেকে উদ্যোস্তার। 
আবার এ প্রাতিযোগতা শুরু করেছেন। 
আসামের মোনালিসা বরুয়া পেয়েছে '্রিমুকুট । 
মাহল৷ ও বালিকা 'সঙ্গলসে সে হারায় 
ভারতের বালিকা বিভাগের এক নম্বর খেলো- 
য়াড় মদালসা হাজা?রকাকে সরাসার সেটে । 
মাঁহলা ডাবলসে এই মাদালসাকে জুটি নিয়ে 


২-০ গেমে হারায় আসামেরই আরতি দেবী ও 


গোঁতম হাজা'রকা, 


দলের 


. সরাসাঁর ২-০ গেমে । 
 বরুরা ও গোঁতম হাজারক। ২-১ গেমে রাজীব 


কুমকুম বেজবরুয়াকে । ওপেন ইভেণ্ট ছাড়াও 


- আন্তঃ ক্লাব প্রতিযোগিতাও হয়ছিল সাতটি 


যোগদানকারী.. ক্লাবের মধ্যে। ফাইনালে 


গোঁহাটির ইয়ং বু ক্লাব ৩-১ গেমে কৃষ্টি 


[বিকাশ সংঘকে হারিয়ে পদ্মধর বরুয়৷ স্মৃতি 
ট্রাফ পায়। 

_ ফাইনাল প্রাতযোগতার বাঁক ফল £__- 
পুরুষ সঙ্গলসে রাজীব সাইকিয়। হারায় মাণ- 
দীপ সেনকে ৩-৯ গেমে । বালক 'সঙ্গলসে 
মাঁণদীপ হারে ভারতের জুনিয়র চ্যাম্পয়ন 
গোঁতম হাজারিকার কাছে ৩-২ গেমে । সাব 
জুনিয়র বালক। বিভাগে ভারত চাম্পয়ন 
মিতা সিনহা রায় হারায় ঘৃতাঁচ হাঞজারিকাকে 
পুরুষ ডাবলসে রাজ 


ও আব্বাসীদ্দন আহমেদকে 


সাইীকয়া.: ও 
বালক ডাবলসে মাণদীপ সেন ও 


হারায়। 


-বিশ্বদীপ বরা হারিয়ে দেয় নোকবউীদ্দন 


আহমেদ ও গোঁবন্দ উপধ্যান্থকে ২-১ গেমে । 
সাব জুনয়র বালক বিভাগে অরুণজ্যোতি বরুয়। 
২-১ গেমে বিশ্বদীপ বরাকে। 


গৌহাটির প্রথম ডিভিসন ফুটবল 
চ্যাম্পিয়ন হল টাউন ক্লাব 


গোহাটির প্রতিনিধি £ সুপার লিগের 
শেষ খেলায় গোৌহাটির. টাউন ক্লাব গতবারের 
1বজয়ী নবজ্যোতি ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়ে 
এবার প্রথম ডাভসন লিগ চ্যাম্পয়ন হবার 
গোরব অর্জন করেছে। সুপার লিগের 
চারটি খেলায় টাউন পেয়েছে আট পয়েপ্ট। 
নবজ্যোত ছয় পয়েণ্ট পেয়ে হয়েছে রানা । 

কয়েকবছর ধরে প্রথম ডাঁভশনে খেলবার 
পর রাইজং একাদশ গতবছর দ্বিতীয় 
ডাভশনে নেমে গিয়েছিল । এবার তার৷ 
গোলের গড়ে কামরূপ পুঁলিসকে হারিয়ে 
'ব' বডীভসন চ্যাম্পয়ন হয়ে আগামী বছর 


আবার “এ, 'াভিসনে খেলবার যোগ্যতা 


অর্জন করেছে। 


পত্র লেখকদের প্রতি 


পত্র লেখকদের কাছে অন্থুরোধ-_চিঠি| 


সংক্ষেপে লিখুন । কাগজের এক পিঠে 
লিখুন। ছুই দিকে লেখা চিঠি ছাপ! 
সম্ভব নয়, তা ওই চিঠি যতই ভ!ল 
হোক। আর একই বিষয় নিয়ে 
লিখবেন না । পাঠকের কলমে সাম্প্র- 
দায়িকতা ব! ব্যক্তিগত আক্রোশ যেন 
প্রকাশ না পায়। চিঠি স্পষ্ট করে 
লিখুন, চলতি ভাষায় লিখুন 
ইংরাজি শব্দ এড়িয়ে চনুন। 


-সম্পাদক 


(১ 96. ১1116) ১1121) 


সার ভারত ও নেপাল সাইকেলে অতিক্রম করে 
শিরা হই ভা ভোভতি 


পশ্চিম দিনাজপুরের কালয়াগঞ্জ গ্রামের দুই 


রুণ ন'মাস ধরে সারা ভারত ও নেপালের প্রায় 


১৯৭০০ [কিলোমিটার পথ সাইকেলে আত্ক্ুম 
করে গোৌহাটি পৌছয় ১১ আগস্ট । যান্র। শুরু 
হয়েছিল গত বছর সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখে । 
এই দুঃসাহসী দুই তরুণ স্বপন কুমার বিশ্বাস 
(২৩ বছর) ও গৌর সরস্বতীর (২৪ 
বছর ) সাইকেলে ভ্রমণের মূল উদ্দেশ; ছিল 
সারা ভারতের শিক্ষা-সংস্কাত. ও 'বাভন্ন 


লোকের সামাজিক রীতিনীতি প্রত্যক্ষ করা । 


যাঁদও ফল লাভের বাইরেও আযডডেণ্ারের 
গ্রবণতাই তাদের বেশী প্রভাবিত করেছিল । 
কলক।৩। হয়ে কটক, ভুবনেশ্বর, হায়দ্রাবাদ, 
মাদ্রাজ, পাঁওচেরী, মাদুরাই, কন্যাকুমারা, 


. 'ৃ্রিবান্দ্রম, কোচিন, মহাশর, গোয়া হয়ে তারা 


৫) খেলার আসর ৩৬ 
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বোম্বাই পৌছায় ২ মার্চ । সেখান থেকে দুই 
সাই'ক্রুস্ট দুই ভিন্ন পথে যাত্রারন্ত করে । এক- 
জন অজন্তা, ইলোরা, বরোদ।, আমেদাবঝাদ, রাজ- 
কোট, পোরবন্দর, মাউণ্ট আবু, আজমীড় হয়ে 
জয়পুর, দিল্লী, হাঁরয়ানা, পাঞ্জাব ও হমাচল 
প্রদেশ ছংয়ে লক্ষৌ। আর একজন সুরাট, 
গান্ধীনগর, উদয়পুর, আগ্রা হয়ে দিলি, অমৃতসর, 


কোলগেট টুথ পাউডার একৃকেবারে মাহ আর 


শ্রীনগর, সিমলা, গোয়।লয়র, তারপর কানপুর 
হয়ে লক্ষৌতে দু'জনে মালত হয়, ১০ জুন । 


সেখান থেকে দুই বন্ধ যাারগ করে ১৭ 


জুন। অযোধ্যা হয়ে নেপালের লুস্বানতে প্রবেশ 
করে পোখরা, কাঠমাও হয়ে শিলিগুঁড় প্ন্ত 
দুর্গম পাবত্য পথে এই যাত্র। সাইক্রিস্টদের কাছে 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে । এই ১৯৭০০ কিলো- 
মটার পথ সাইকেলে আতব্রম করতে প্রায় 
এক হাঙ্জার কিলোমিটার পথ পায়ে হটতে 


হয়েছে । কখ.নর৷ "সাইকেল বিগড়ে গেছে। 
তাছাড়া কাঠমাণ্ড থেকে শিলিগুড়ি এবং 
গৌহাটি থেকে শিলং পর্যন্ত খাড়াই পাহাড়ী 
পথে সাইফেলে ওঠাও সম্ভব ছিল না । 

ৃ পুনেতে যাদুকর জুনিয়র 
প স সরকারের সঙ্গে দেখা । আভভূত হয়ে 
িখে দিয়েছেন__ ইট ইজ গ্রেট প্লেজার টু মিট 
ইউ হু হ্যাজ বন 1ডসকভারং দি ওয়াল্র অব 
ম্যাঁজক ইন ইয়া ইন এ নবেল ওয়ে_বাই 
সাই'ুং। মিটিং ইউ ইন পুনে এবাউট ২০০০ 
কিলো মটার এওয়ে ফরম হোম ইজ এ প্লেজেণ্ট 
সারপ্রাইজ । আই আগারস্ট্যা্ড হাউ 
এক্সাইটিং, কালারফুল এণ্ড এটদা৷ সেমটাইম 


সাদ! তাই আস্তে আস্তে মাড়ি ঘযার সময় এর 


পেইনফুল দ ট্যুর ইজ। 

প্রমোশন অব আ্যডডেগ্ায় প্রোগ্রাম, 
মানাস্ট্র. অব আযডুকেশন-এর তত্ব।'খখঝনে 
প্রান্তন কেন্দ্রার শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র 


এদের সাহায্য 
দিনাজপুরের 


করেছেন। 
ডাস্টিকট 


তাছাঁড়া পশ্চিম 
ম্যাজস্ট্েটে আর 


নিবসাইলাম, কালিয়াগঞ্জের পূর্বাশা- স্পোর্টিং 
প্লাব ও কালয়াগঞ্জ কলেজ কতৃপক্ষের কাছেও 
এরা 'বাভন্নভাবে কৃতজ্ঞ । 
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তাঁভাঁজৎ দে, 
চচুণ্ড়। ডাফ হাইস্কুল, 
পোং-চুচুণ্ড়া। জেলা-হুগলী 1 


লাগানাি 

১। এই নিয়মটি দাবা খেলার ক্ষেত্রেই 

,. প্রযোজ্য । 

৩1 র্রাজলের অনাতম : িরধ্যাতিনন্পার 
ফুটবলার ওয়ালাডির পোঁররাকে এই 
ছোট্র নামে সকলে চিনত । 

৪1 গরফেটে আঁভজাত মারগুলির মধ্যে 
অন্যতম । 

৮1 ১৯৭৭ সালে ভেটারেন্স ক্লাব ধনর্বাচিত 
বধ শ্রেষ্ঠ কুল ফুটবলারটি এবছর একটি 


প্রথম গডাভসন দলের হয়ে মাঠে 
নেমেছেন 
৯1. প্রথম 'অজুনি' পুরস্কারপ্রাপ্ত স্কোয়াশ 
-. খেলোয়াড় । 


১০। ১৯৩৯ সালে প্রথম লিগ জয়ী মোহন- 
বাগান দলের রক্ষণের দুর্ভেদ্য, খেলো- 
য়াড়। | 

১২। এই খেলাটিতে প্রতিযোগীদের মুখোমুখি 
প্রাতদ্বান্বিত৷ করতে হয় না। 

উপর-নীচ 

১। বৃটেনের সবচেয়ে জনাগ্রয় এই বক্সারকে 
রংয়ের াজ। মহম্মদ আলি সহজেই 
.কুগোকাৎ করেছিলেন । 

৩1 “ফুটবল সম্রাট পেলেকে অনেকে এই 
নামে ডাকতেন। 

&1। সব খেল। শুরু হওয়ার আগেই এই 

-... কাজটি সেরে নেওয়া হয় । 

৬। সদা সমাপ্ত ভারত-ইংল্যা্ 
সারজের তৃতীয় টেস্টের নায়ক । 

৭। তোৌত্রশতম জাতীয় ফুটবলের আসর 
বসোছল এই শহরে । 

৮। ১১৭৭ সালে জাতীয় ফুটবলে নিজের 
দাপট দোঁখয়ে নজর কেড়ে নেওয়। 

ৃ খেলোয়াড়দের অনাতম । 

১১। এবছর ফয়াসী ওপেন টেনিসে ছেলেদের 
জুনিয়র বিভাগ জয়ী খেলোয়াড় । 


সম্পাদক 

'খেলার আসর' পন্রিকা 

প্রয় মহাশয়, | 
আম গত দু'বছর আপনার খেলার আসর 

পতিকার নিয়ামত পাঠক । এই প্িকার 

শিব্দ-জব্দ* 

'প্রয়। 

আপনাদের দপ্তরে আমিও একটি 'শব্দ-জন্দ' 

(সমস) পাঠাই |. কিন্তু িছুতেই মনের 


দ্ককেট- 


বিভাগ আমার কাছে খুবই 
. অনেক দিন থেকে আমার ইচ্ছে, 


মত হয় না। 
এবারের 
শব্দ-জব্দ'-এর ছকটি ১৯৮০-র মঞ্ধে। 
ও'লাম্পকের - প্রতীকের গ্রাতচ্ছব। কন্তু 
আমার মনের মত হয়ে কিলাভ, আগনাদের 
মনের মত হলে তবেই তো৷ আমার চেষ্টা নফল 
হয়েছে বলে মনে করব। এটির সঙ্গে 


আপনার দেওয়া ছকটি পূরণ করলাম এবং 


প্রধান শিক্ষকের দ্বাক্ষর ও বিদ্যালয়ের শীল- 
মোহর পাঠালাম । এখন আপনার 'ববেচ্য 
বিষয় । 
৯... ধন্াবাদান্তে_ইতি-- 
আভাজৎ দে, 
ডাফ হাইস্কুল, , চুচু'ড়া । 


শব্দ-জব্দ পাঠাবেন শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা 
. শব্দ-জব্দর সমস্যা সৃম্টি ও তার 
প্রতিকারের দায়িত্ব পাঠক-পাঠিকাদের । 
তবে আমাদের ইচ্ছা স্কুলের ছান্র-ছাত্রী- 
দের মধোই তা সীমিত থাক তারা 
যেন সমস্যা ও. সমাধান একই সঙ্গে 
_ আমাদের কাছে পাঠান। যাদের পাঠান 


বহুদিন চেষ্টার পর কিছুটা 
সফল হয়োছ বলে মনে করি।: 


শব্দ-জব্দ ছাপা হবে তারা পুরস্কার 
স্বরূপ পঁচিশ টাকা. পাবেন । তবে নিজ 


নিজ স্কুলের প্রধানের সাটি'ফিকেটসহ 


শব্দ-জব্দ পাঠান আবশ্যিক। সঙ্গে পুরো 
নাম, ঠিকানা ও অভিভাবকের নাম 
লিখতে ভুলবেন না। 


এ ছকটি অবশ্যই পূরণ করে শব্দ 
জব্দের সঙ্গে পাঠান 


নাম 


অভিভাবকের নাম 


ঠিকানা 


বিদ্যালয় 


ঞ 


বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর 


/ঞঁ 


বিদ্যালয়ের সীলমোহর 


গুণে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন 


(এস এবং ব্যাটারিতেও চলে । মালটি-১, 
৪ ব্যাও ট্রানাজসটর রোঁডওতেও শুনতে পাবেন 
পৃঁথরীর যেকোন দেশের বেতার ভনুষ্ঠান। 


সহজ কিস্তি-প্রতি মাজে ১০ টাকা । 
মূল্য ২৫০ টাকা মাত্র । | 


গ্রাম বা শহয়ে যেখানেই থাকুন দু'বছরের 

গ্যারাণ্টিযুস্ত এই রোডও আমর বাঁড়তে 

পৌঁছে দেবো । লাইসেন্স বনামূলো । আজই 
লিখুন 

£8019 88010 & [8885108 0০. 
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€ খেলার আসর ৩৮ 


মস্কো ৮০ 
রেখাচিত্রে ওলিম্পিক 


ক্রীড়া--পি কটোগ্রাফস ৃ 


অত্বীন সরকার $ গলাম্পক প্রাতি- 
যেোগিতায় বহু সংখ্যক ক্রীড়া বিষয় 'বাভন্ন 
কীড়াঙ্গনে হয় । আর তাতে অংশগ্রহণ করতে 
বা দেখতে আসেন নানা দেশের ন্বানা ভাষা- 
ভাষী মানুষ ৷ ,ফলে ভাষার সমস্যায় ব্রীড়াঙ্গনের 
সন্ধান পাওয়া এবং ক্রীড়াঙ্গনে নির্দিষ্ট সময়ের 


মধ্যে পৌছানো সমস্যা হয়ে দীড়ায়। এই. 


অবস্থায় কোন বলঁড়াঙ্গনে কি হচ্ছে তা বোঝাবার 
জন্য ১৯৬৪. সালে টোরুও ওলাম্পকে 


পকটোগ্রাফের, প্রবর্তন. ওই বিষয়ে বিশেষ : 


সহায়ক হয়োছিল। ১৯৬৮ সালে মৌক্সকো 


গাঁলাম্পিকে প্রান আজটেক লাপি অনুসরণে . 


ক্রীড়াঙগনের : সাংকোঁত্ক চিহ্ন দেওয়া হয়। 
১৯৭২ মালে খমউনিখ ওলম্পকে ল্যাকোনিক 
. শজওমৌট্রক ধরন ব্যবহার করা হয়। ১৯৭৬ 
সালে মাস্্ুল গাঁলাম্পকে ব্যবহৃত হয় মিউানখ 
পিকটোগ্রাফস-এর পারমার্জত রুপ । 

' মঙ্কে। গুলিম্পিক প্রাতিযোগতায় দর্শকরা 
দেখবেন এক নতুন পিকটোগ্রাফপস সেট । 
লোনিনগ্রাডের মুীখনা হায়ার স্কুল অব 
ইপ্তাস্টিয়াল আর্ট-এর' ছান্ন ও আধুনক 
পেণ্টাথলনে উচ্চমানের বীঁড়াবিদ ২৭ বছর বয়স্ক 
নিকোলাই বেলকভ ওই গ্রতীকগুলর. নক্ম। 
তোর করেছেন৷ | 

বেলকভ-এর গপিকটোগ্রফস-এর বৈশিষ্ট 
এগুলি রেখাযূস্ত এখং ভচ্চমানের। এতে 
সুবিধ। হল এগু'ল চারটি - ভিন্ন দিক থেকে 


ব্যবহার করা যাবে । সোজা ও উল্টো এবং 


তার উদ্টো।* এর আর একটি বোঁশিষ্ট্য 


1পকটোগ্রাফগুলি পাশাপাশি রাখলে দেখা 
যাবে একটি আর একটির সঙ্গে যুস্ত।. এতে 
বাবহার করা যাবে বাভল রঙ ও পম্চাদপট । 
দু্রুতম আকারের পিকটোগ্রাফগুল ওলিম্পিক 
দলিল চিত্রের ফিল ঝবহার করা যাবে । 


মন্কো ওলাম্পক  ব্রাড়াসৃচিতে ২১টি 


বিষয় থাকলেও এ পর্যন্ত ২৪টি 'পিকটোগ্রাফ 
করা হয়েছে । মিউানখে কুন্তর (রেস্টীলং) 
১টি চিহ থাকলেও এখানে শিল্প ফ্রি স্টাইল ও 


গ্রিকো রোমান পদ্ধতির জন৷ আলাদ। গিসিকটো- 
তেমনি সাতার ও ওয়াটার- . 
. পোলোর জন্য আলাদা কর হয়েছে (1মউানখে 


গ্রাফ করেছেন। 


ছিল-১টি) । এখানে পেণ্টাথলনের পিস্তল 
শ্যটিং-এর চিহ্ন আলাদা করা৷ হয়েছে যাতে 
দর্শকর। রাইফেল শু।টিং-এর সঙ্গে গুলিয়ে ন। 
ফেলেন। 

নিকোলাই বেলকভের ওই নক্সাগুলি 
গুঁলাম্পক সংগঠন কাঁমটি অনুমোদন 
করেছেন। 

এখন শিল্পী বিশেষজ্ঞদের সুপারশ মত 
হকি ও ভারোন্তোলন প্রতীককে উন্নত করা 


এবং ডাইভিং-এর জন্য একটি আলাদা প্রতীক : 


করছেন। কারণ মগ্কোতে ডাইীভং, 
ওয়াটারপোলেো ও সুইমিং আলাদা জায়গায় 
হবে। [ 


৮1685115215 


্ি 
পি 
্ 
টু 


গ্যাংটক থেকে অমলেন্দু কুণ্ডু 


১৫ আগস্ট এখানে গিসাকম রাজ্যপাল 
স্বর্ণকাপ নক আউট ' ফুটবল টুনামেন্ট হয়ে 
গেল । এই ধরনের টুনামেণ্ট এই গ্রথম। 
গসাঁকমের লোকেরা. এমনিতেই কলকাতার 
মানুষের মত ফুটবল প্রেমী । কি বর্ষা, কি 
শীত ফুটবল খেলা দেখতে কেউ ছাড়ে লা। 
প্রকৃতপক্ষে যে কাঁদন খেলা হয়, সে কাঁদন 
তো সাঁচবালয় বা সরকারী দপ্তর বেল। দুটোর 
পর একেবারেই ফীকা হয়ে যায় । 

৪০ হাজার মানুষের শহর গ্যাংটকে ম্যাচ 
দেখতে যাঁদ দশ থেকে পনেরো হাজার মানুষ 
উপ্পাস্থিত থাকে তাহলে বুঝতেই পারছেন এর৷ 
ফুটবলের গ্রাত ক দারুণ আগ্রহী । এই 
ব্যাপারে মেয়েরাও কম যায় না। ফোল্ডং 
ছাতা নিয়ে তারও পালজোর স্টোভিয়ামে 
হাজির হয়, নিজের টিমের জন্য গল৷ ফাটিয়ে 
বাড় ফেয়ে। 

সাঁকম ফুটবল ্যাসোঁসায়শন গ গত ২/৩ 
বছর ধরে আন্তঃবিভ।গীয় ও আন্তঃজেলা ম্যাচ 
পাঁরচালনা করছে। : গ্রান্তন'জ ও সি ইন 
চিফ জেনারেল জেকব একটা শিল্ডও 
দিয়েছেন। গত বছর তো সন্তোষ ট্রাফতে 
এরা৷ টিমও পাঠিয়েছিল, অবশ্য পরা'জত 
হয়েছে । তবু রাজ্য সরকারের ও প্রান্তন 


তথ্য ও শিক্ষামন্ত্রী ভবানীগ্রসাদ দাহালের 


ক্লুমশ জনপ্রিয় হয়ে 
কাছে মোহনবাগান 
থাপা এদের গুরু। 
ওদের বহুদিনের ইচ্ছ৷ গিজেদের "প্রয় টিম 
মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল বা. মহমেডান 
স্পোর্টিংকে গ্যাংটকের মাঠে দেখবে । কিন্তু 
তা এখনও পূর্ণ হয়ান। : 

জুলাইএ যখন আন্তঃ [বিভাগীয় ফুটবল 
ম্যাচ শেষ হলো, তখনই রাজ্যপাল 'বাঁপন 
গবহারী লাল একটি গোল্ড কাপ দেবার কথা 
ঘোষণ। করলেন । স্থির হলো আন্তঃ রাজ্যের 
টিমকেও আহ্বান করা হবে এবং ১৫ 
আগস্ট স্বাধীনতা 'দবসের দন ফাইনালটি 
হবে। 

১০ ভার সোনা ও ৫০০ ভার রুপো 
দিয়ে তৈরা ৩৬ ই উচু এই কাপটি যাঁদও 
শেষ 'দিন পর্যন্ত এসে পৌছায়ন। তবে এলেই 
তা বিজয়ীদের হাতে তুলে দেবার প্রাতশ্রীত 
দেওয়া হয়েছে। এর জন্য খরচ পড়েছে ২৫ 
হাজার টাকা । 

1সাঁকম ফুটবল আযসেনসিয়েশনের ঢেয়ার- 
ম্যান পি কে প্রধান ঘোষণ। করলেন, আতাথি 
টিমের যাতায়াত গাড়ী ভাড়া ও খাওয়া-দাওয়া 
খরচ তার৷ বহন করবেন । 

৩০ জুলাই নাম দেবার শেষ তারিখ 
পর্যন্ত মোট ১১টি টিম নাম দেয়। তায় 


উৎসাহে ফুটবল 
উঠছে। এদের, 


একটা সৃপ্ন, শ্যাম 


পালশ ঃ1জ এম সি / বধান চক্রবাঁ 


মিকিমেও জনপ্রিয় 


খেল। ফুটবল 


মধ্যে ৪টি সাকমের বাইরের টিম ৷ এরা হলে। 
মণিপুরের ইয়ং ফাঁজক ইউীনয়ন ও বর্ডার 
1সাঁকউরটি ফোর্স, ?শালিগুঁড়র কিশোর সংঘ 
ও কালম্পং একাদশ ৷ 

[সাকম থেকে যোগ দিল তেনডং একাদশ 


(পামাচ, দাক্ষিণ জেলা সাঁকম ), মঙ্গল 
একাদশ (উত্তর ?সাকম জেল।) ব্লাক ক্যাট 
(আস), ছিাকম পুলিশ, ইয়ং আক, 
সাঁকম সাঁভল সাভিস ও গ্যাংটক 'মউানাঁস- 
প্যাল কপেণেরেশন । 

গাযাংটকে একমান্র স্টেডিয়াম পালজোরে 
(681501) 8৪ আগস্ট প্রথম খেলাটি. হলো 
কাঁলম্পং একাদশ বনাম ইয়ং আর্কডের মধ্যে। 
মাঝে মাঝে কুয়াশায় ঢেকে গেলেও খেলাতে 


কালম্পং ইয়ং আর্কডকে. ৪-৩ গোলে 
পরাজিত করে। খেলাটি খুবই মনোজ্ঞ 
হয়েছিল। 


পরাদন & আগস্ট দ্বিতীয় খেলাটি এক 
তরফাই শেষ হলো । গ্াংটক মীনাসপ্যাল 
কপেণরেশন € [জি এম সি) বনাম মঙ্গল 
জেল৷ একাদশের খেলায় মঙ্গল দীড়াতেই 
পারলো না। গর পর ১১ গোল খেয়ে 
তাদের মুমূর্ধ অবস্থ। । ফলে জি এম সস 


প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে টুর্াামেণ্টে অবতীর্ণ. 


হল। সোমফাইনালে তারা 'সাঁকমের 
শান্তশালী দল 'সাঁকম পুলিশকে রীতিমত 
লড়ে ১--০ গোলে পরাজিত করলো । 
সোগফ।ইনালের দ্বিতীয় খেলায় বেঙ্গল বব 
এস এফ সিভিল সার্ভসের মধ্যে রীতিমত 
লড়াই হলেও বি এস এফ 'সাঁভল সার্ভসকে 
৩--১ গোলে হারায় । 


৭ আগস্ট ব্রাক ক্যাট (তর্ম) তেনডং 
একাদশকে ৪--২ গোলে পরাজত করলো ৷ 
1ক্লারে ?সাঁভল সার্ভসের কাছে টাইব্রেকারে 


ব্রাক ক্যাট ১--০ গোলে পরাঁজত হয়। 


অনুরূপ ১১ আগস্ট মাণপুর ইয়ং ।ফজক 


- ইন্টীনয়ন বেঙ্গল ?ব এস এফের কাছ্ছে ৯-7০ 


গোলে হারে। 
ফরারে [সাঁকম পুলশের কাছে ৪--০ গোলে 


পরাজিত হওয়ায় কাঁলল্পং একাদশ টুনামেণ্ট: 


থেকে বিদায় নেয়। অনুরূপ [শালগুড় 
[কিশোর সংঘ খুব ভাল খেলে জি এম 'সি-র 
কাছে ০-২ গোলে পরাঁজত- হয়। অবশ্য 
এই দিন রেফারির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হওয়ায় 
কিশোর সংঘ মাঠ ত্যাগ করে খেলার ২০. 
মানট আগে । 

কিন্তু অভূতপূর্ব যে, সমস্ত দর্শক কিশোর 
সংঘকফেই সমর্থন করলো । যাঁদও বাইরেব 
দল তবু!রেফারয "সিদ্ধান্তে যখন কিশোর সংঘ. 
মাঠ ত্যাগ্গ করলো । তখন দর্শকরা তাদের 
মাথায় করে বাইরে নিয়ে গেল। 

১৫ আগস্ট গোল্ডকাপ ফাইনালে জি 
এম ?ীস বনাম বেঙ্গল ব এস এফ মুখর 
হয়। 

সমস্ত গ্যালার এবং আশপাশের খোলা 
জায়গ। খেলা শুরুর আগে থেকেই পূর্ণ হয়ে 
যায়। গ্্যাংটক শহরে চলাচল দায় হয়ে 
পড়ে৷. এই প্রথম কার্শিয়াং.রোডও স্টেশন 
খেলার ধারা[বিবরণী প্রচার করলো । গ্যাংটক 
টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সহযোগতায় টোল- 
ফোনের তারের মাধ্যমে সরাসার রেডিও 
স্টেশনে রিলে করার ব্যবস্থা হয়। 

তৎকালীন মুখমন্ত্রী কাজী লেনদুপ দোরজী 
ও রাজ্যপাল 1বাঁপন 1বহারী লাল সহ 'বাঁশষ্ট 
ব্যান্তদের উপাস্থিতেতে এই খেলাটিতে শেষ 
পযন্ত জি এম ?স ভাল খেলে ৫&-২ গোলে 
জয়লাভ করে টুনামেন্ট বিজয়ী হয়। 


আনুটাই টচান্ষ "পাউন্ডান্ব__ কিউা্টিকিউললা 
হ্যা ওতেক সনক্ষিণ লাখে উভত্দ্রল, উজ্জ্বল! 
অত স্তুক্গঘ ও নোম্মল যে 2যেল ওল মুখে 
হেমনেেন্র হালা পলশ লুলিন়ে তদন্স। 
ফুলেল ০সীদ্ব০েভে ভল্লা এই টহাল্কচ 
ওল্প সর্ন অঙ্গ হানে 
আ্লাভান্বিকি সুগন্ধা ছড়ান্ম। 
এীতল পলতেশে ওক্কে লাশে 
০ক্ষাআলা, তলতাজা। 
দিতেন প্রার্ি পল, প্রতি ক্ষণ 
ওন্র লাচগে অপ্পুর্ব সুন্দর! 


ডুগার শিল্ড জিতল 
অয়েল ইত্ডিয়া 


তেজপুর থেকে লক্ষ্মণ পোদ্দার ঃ 
এবছর মোট ১৯টি দল নিয়ে ডুগার শিল্ডের 
আসর বসেছিল তেজপুরের পোলো গ্রাউণ্ডে। 
১৯৫৬ সালে এই প্রতিযোগিতায় শুরু থেকে 
ভারতের নামীদলগুলো৷ খেলে গেছে । কল- 
কাতার এরয়ান, খাঁদরপুর, উয়াঁড়, চন্দ্র 
মেমোরিয়েল, ভ্রাতৃসংঘ, বাটা, জলন্ধরের 
িড্স ক্লাব, হায়দ্রাবাদ টেলিফোনস, ওড়িশ। 
টেকসটাইলস, 'ন্রপুরা পুলস প্রভীত দল ছাড়াও 
কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং 'মহমেডান 
স্পোর্টিং ক্লাবও প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে গেছে 
এই তেজপুরের পোলো৷ গ্রাউন্ডে । 

তেজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত 
এই টু্ামেন্টে এবছর উত্তর পূর্বাঞ্চলের দুই 
শান্তশালী দল অয়েল ইওয়। ও আসাম 
পালস ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ৪ 
সেপ্টেম্বর । অগেল ইয়া দল ১-০ গোলে 
আসাম পুলসকে হারিয়ে গতবারের বিজয়ীর 
সম্মান অক্ষুপ্র রাখল। অয়েল ইয়। দলের 
নামী স্ট্রাইকার অমল ফুকন "ছ্বতীয়ার্ধের ৩ 
মানটে জয়সুচক গোলটি করে বিদ্যুং ভঞ্ঞার 


নাস থেকে । আসাম পুলিস প্রথমার্ধের দশ 
মিনিটের মধ্যে তিনটি গোঁলের সুযোগ নষ্ট 
কয়ে। প্রথমটি আধনায়ফ শিলবার্টসন সাংমা, 
দ্বিতীয়াট লেফট - আউট পিরাজউীদ্দন 
আহমেদ। নয় মানটে পুলিস দলের গোল 
করার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। 
[সরাউীদ্দনের পাস থেকে গোলমুখের একে- 
বারে কাছে চলন্ত বলে পা! ছোয়াতে ব্যর্থ হয় 
রাইট স্ট্রাইকার কল্যাণ বরো । পনের 'মানটে 
[গিলবার্ট সাংমার সটে নিশ্চিত গোল হেড 
করে বিপদসীমার বাইরে পাঠায় অয়েল 
ইয়ার লেফট ব্যাক প্রবীন সানোয়াল। 
প্রথমার্ধের কয়েক মিনিট ছাড়াও দ্বিতীয়া- 
ধের শেষ পনের মিনিট পুলিস দল অয়েল 
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হাওয়ার রক্ষণভাগে বল ধরে রাখতে পেরে- 
ছিল । কন্তু অয়েল ইয়ার তিন ডিফেও্ডার 
পরেশ কাকাতি, নাখল দেব ও প্রবীন 
সানোয়ালের দৃঢ়তায় অয়েল ডিফেন্স ডেদ 
করতে পারেনি পুলিস দলের খেলোয়াড়েরা। 
দ্বিতীয়াধের তের মানিটে ফকরুউদ্দিন লগ্কর 
পনের গজ দূয় থেকে যে ভাল মারে অয়েল 
গোলরক্ষক ইউ ভি য্েড্ডি তা প্রাতিহত 
করে দেয়। 

ফাইনালের দন খেলার আগে ও খেলা- 
চলাকালীন আঁবরাম বৃষ্ট উপেক্ষা করে দশ 
হাজার দর্শক গ্যালারি বিহীন মাঠে ফাইনাল 
খেলা প্রত্যক্ষ করেন। সারা মাঠে দুটে। 
তাস্থায়ী গ্যালারি চোখে পড়েছে তার মধ্যে 
একটি ছিল মাঁহল। দর্শকদের জন্য সংরক্ষিত । 
তাছাড়। মাঠের চারাদকেই দর্শকরা মাটিতে 
বসে ও দাড়িয়ে খেল৷ উপভোগ করেছেন । 
যেখানে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব নেই 
সেখানে তেইশ বছরের পুরনো টুনামেণ্ট 
চলছে এখনও গ্যালারি বিহীন মাঠে । 
খেল৷ শেষে পুরগ্কার বিতরণ করেন তেজ- 
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আসাম পুলিশের কল্যাণ বরোর পাস থেকে মোমিন বরদলৈ ছুটে আসার আগেই বল আয়ন্তে 


এল অয়েল হীওয়ার গেলাকপার ইউ 1 1ভ রোন্ডর কাছে। মঝে অয়েল ইংগুয়।র 1ন।খল দেল 


পুরের ডেপুটি কমিশনারের পত্রী শ্রীমতী উ্৷। 
বরা। ফাইনালে গঠার আগে ডাবল লেগ 
সেমিফাইনালে আসাম পুলিশ হারায় আসাম 
রাইফেলসকে ৪-৩ গোলে । অপর পক্ষে 
অয়েল হাওয়া ২-০ গোলে কোল ইওয়। 
দলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। 


গুরদরয়ার,শিলিগ্ু়ি, বঙ্গাইগীও, গৌহাটা, 
ছর্গাপুর,রায়গঞ্জ, বহরমপুর, রগিয়ামেদিলীপ্রুর 


১ খেলার আসর ৪২ 


প্রতাপ শুধু সাত জুলাইয়ের 
গোলকিপার নয় 


হরিপ্রসাদ চট্টরপাধ্যায় £ __-সৌঁদন তুমি কি ভেবোছিলে 2 

--ভেবোছলাম ভাল খেলতে হবে, অবশ্যই । যাঁদ তানা পার, 
তাহলে আমার ফুটবল জীবনট। হয়ত থমকে দাঁড়য়ে পড়বে। একটাই 
ভাবনা ছিল--৭৭-এ 'বশ্বাজতের যে অবস্থা হয়োছল, ত৷ যেন আমার 
নাহয়। কথনোই না। আম স্থির নাশিত ছিলাম_এই ম্যাচটার 
সাফল্যই অমাকে তুলে এনে দীড় করাতে পারে প্রাতষ্ঠার আলোয় ।? 

-_ম্ভয় ভয় করাছল 

হ্যা, মনে হয়েছিল-যাঁদ বিপক্ষকে না রুখতে পার, গোল ন। 
রাখতে পার অক্ষত এবং যাঁদ কোন বাজে গোল আজ খাই, তবে 
তার পারণাত-.. 

_টেণ্টে ড্রেস করার সময় খেলোয়াড়দের মধ্যে চোখে মুখে সবচেয়ে 
বেশী উৎকষ্ঠ। ছিল কার ? 

--আমার' | দ্বিধাহীন উত্তর-_-'কারণ আম এদনই প্রথম বড় 
পদক্ষেপ 'নাচ্ছি। তাই একট। চিন্ত। মাথায় ঘুরপাক খাঁচ্ছল-- এই 
গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় যাঁদ ফেল কার? তবু, সময় এগিয়ে আসার সঙ্গে 
সঙ্গে মনটাকে শন্ত করলাম-__ গোল খাবো না। কঠিন সট আসুক, 
ফারয়ে দেব। মাটি কাপানো সট আসুক, ঝখপাবো ॥ দক্ষতার শেষ 
বন্দুতে পৌছে প্রতিহত করব বিপক্ষকে ৷ 

_-৭ জুলাই দলের দুরবলতম স্থান হিসাবে তোমাকে চিহৃত কর! 
হয়েছিল__সেট৷ জানতে ঃ 

_'জানতাম, ভাল ভাবেই। তবু আম নিশ্চুপ থেকেছি। 
ফারণ, সেট। থাকাই ছিল সঙ্গত ও বুঁন্ধমানের কাজ । কোন কথা বল। 
তখন আমার সাজেনি। তবে আমার দৃঢ় বশ্বাস ছিল, এর একটাই 
উত্তর হতে পারে-_ভালো খেলা, দক্ষতার সঙ্গে গোল আগলানো-_ 
যেটা 'আমাকে সমালোচনার উপযুস্ত জবাব দেওয়ার যোগ) করে তুলতে 


-্ 
্ং 


পায়ে)? 
-টিম মাঠে নেমে গেছে । খেলা আরম্তের ঠিক আগে পোস্ট 


ছু'য়ে নমস্কার ফরার সময় !ক মনে হয়োছল তোমার ? 

--কেবল একটা কথাই । আম বাজে খেললে সমালোচনা 
বাড়বে। অনেকে বলবে-টিমটাকে হারিয়ে দিয়োছ । আম সবাস্ত- 
করণে প্রার্থনা করেছি, এমন অবস্থার মধ) যেন না পড়তে হয়। একে 
নবাগত, তায় আবার লাস্ট লাইন অব িফেন্স। তবে একট 
ব্যাপারে আম কিছুটা ভয়-মুস্ত ?ছলাম-_দলের রক্ষণ ভাল। ততট। 


অসুবিধা হবে না। 

খেল৷ শুরু হল । এবং গোড়াতেই মোহনবাগান-ডফেন্সট। ঠকরকম 
এলোমেলো হয়ে গেল। তখন চার মানট কেটেছে । সাব্বিরের 
পায়ে বল, ফীকায়। সট করল সে। --'এবং যখনই সেই সটট। ডান 


দিকে, নীচু হয়ে বুকে আকড়ে ধরলাম, মনে একট। জেদ চেপে গেল 
-আজ সহঞ্জে হার মানব না। সাব্বর যাঁদ সটট। বা-।দকে চেপে 
মারত, কি হত বলা যায়না । তবে ডান 'দকেই সে সটট। গনয়োছল, 
আর একটু উট থাকলে হয়ত গোল হতে পারত । কারণ আমি তখন 
নীট হয়োছ, তাই উচু সট হলে তাতে হাত লাগাতে পারলেও পোস্টে 
লেগে বল জালে জাঁড়য়ে যাবার আশঙ্কা 'ছিল। সৌভাগ্য, ত৷ 
হয়ান | ২ 

--কিন্তু ১৯৭ 'মাঁনটে সাব্বির গোল করল, হার মানল প্রতাপ 
এবং তখন ? 

_তখন আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে, এই বুঝি 
তাঁলিয়ে যাব। মাঠের অর্ধেকাংশ জুড়ে সেই 'বরাট চিংকার আগার 
কানে আর্তনাদের মত শোনাচ্ছিল। একটা নার্ভাস বোধ তখন ছেঁকে 
ধরেছে । কায়মনোবাক্ আঁম ভগবানকে ডাকতে লাগলাম-_যেভাবে 
হোক একটা গোল করে আমার টিম যেন খেলায় সমতা আনতে 
পারে। টিম যেন হেরে নাযায়, যেন হেরে না যায়।” 

_গোলের ক্ষেত্রে তোমার কতট। দায়ত্ব ছিল? 

-'বলটা আমি ঠিক আযডজাস্ট করতে পাঁরান । গোল ছেড়ে 
তাই এগোইনি। এগোতে পারলে হয়ত গোলটা বাচন্ত। বাবলুদা 
(সুরত) লাফালেও বল তার মাথার পাশ দিয়ে. বোরয়ে যায়। 
সাংব্বরের মাথ৷ ও কীধ ছু'য়ে বল গোলে ঢোকার আগের মুহূর্তে 
আম হাত বাড়য়োছলাম। কিন্তু হাতে লেগে বল জালে জাঁড়য়ে 
যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় হাতুঁড়র মত ঘা মারতে থাকে দুটি 
চিন্তা-_আমার ফুটবল. জীবনট। কি শেষ হয়ে যাবে? গোলের জন্য 
1ক আমাকে দায়ী করা হবে ? 

তারপর ইস্টবেঙ্গল দুরন্ত আক্রমণের থাবা বাড়িয়ে দিল। এবং 
তখনই ঘটল সেই ঘটনা-_ডেডিডের দুটি দুর্দান্ত সট। বস্তুতপক্ষে 
প্রথমার্ধের মাঝ মাঝ কয়েক মিনিট সময়ই ওর ভাগোর চাক। ঘুঁরয়ে 
দল। এবং মোহনবাগানেরও । ওই দু্টি সট রক্ষা করতে না পারলে 
দলের অবস্থা আরও খারাপ হত। কিন্তু কিভাবে সট দুটি বাচাল, ও 
নিজেই তা জনে কি? [ও 

_না, সতি কিছুট। অবিশ্বাসাই মনে হয়োছল ব্যাপারটা । তবে 
গোল দুটি সেভ করে আম এই সিদ্ধান্তে পৌছে যাই-আর গোল 
খাবো না। আমার মতে, প্রথমে ডেভিডের নেওয়া মাটি ঘেশ্যা সটটাই, 
যেটা ঝণাঁপয়ে পড়ে কোন রকমে বার করে দিয়েছি, বেশী মারাত্মক 
ছিল যাঁদও দ্বিতীয় সটটায় জোর ছিল বেশী ।, 

--১৭ মানটে গোল খেয়ে প্রথমার্ধ শেষ হবার একটু আগে 
মোহনবাগানের পক্ষে গোলট। শোধ হল। গোলের সম্ভাবনা সৃষ্টির 
শুরু থেকে শেষ পযন্ত কি মনে হয়েছিল তোমার 2 

_চন্ময়ের ব্যাকপাস করার মুহূর্তে ব্যাপারটা তেমন বুঁঝাঁন । 
কিন্তু যেই চেহখ পড়ল মানস 'স্পড নিচ্ছে, তখন মনে হল- হ্যা, চান্স 


- ফিফটি-ফিফটি । এবং তারপর, পণ্চাশ ভাগ চান্সকে গোলে রূপাস্তারত 
করল মানস নিজের কাতিত্বে। আমার তখন আনন্দে লুটিয়ে পড়তে 
ইচ্ছে করাছল মাঠে! . নিজেই জান এই যোল-সতেয়েো৷ মিনিট 'ি 
জীবণ সময় কাটিয়োছি আম |! 

দ্বিতীয়ার্ধের খেল। শুরু হল। মিনিট দশেক কাটবার পর থেকেই 
ও ক্ষণে ক্ষণে গোল লাইনের ধারে বস। ফটোগ্রাফারদের নীজক্টে্রস করেছিল 
-আর কতট। সময় বাক; এখন ক মিনিট ? 

কারণ" ও নিজেই বলছে--'তখন সময়টাকে বন্ড বড় মনে 
হাচ্ছল, যেন কিছুতেই কাটতে চাইছে না। কেবল ভাবাছলাম__ 
খেলাটা কখন শেষ হবে। ভাবনা ছিল-_যাদ আমার পক্ষে আর 
একটা গোল হয়ে যায়, টিম হারবে এবং লগ থেকে পিছিয়ে যাবে । 
তাই আমার একটাই প্রার্থনা ছিল-__হে ঈশ্বর, শেষমুহর্ত পথন্ত 
গোলটাকে যেন আম [নিরাপদ রাখতে পার ।, 

পেরেছিল । যখন খেল! ভাঙল, ফল ১-১। আকাশের 'দকে মুখ 
করে ও অন্তরের কৃতজ্ঞতা ভাসিয়ে দিল এবং ফিরে এল বারের মত। 

এরপর থেকে মোহনবাগান-গ্যালারর সহানুভূতি ও ভালবাস৷ পেল ও 
_ প্রতাপ ঘোষ । গ্রতাপকে নিয়ে প্রথমেই আম ৭ জুলাই থেকে বেশ 
[কছুক্ষণ- ধরে ঘুরে এলাম, কারণ, এব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকতে 
পারে না, এই "বিশেষ দিনটাই ওর ফুটবল জীবনের টানিং পয়েপ্ট। 

অতঃপর আমর! হাটতে হাটতে ঠিক বাত্রশ দিন পোঁরয়ে চলে 
এলাম ৯ আগজ্ট, বৃহস্পীতবারে 1 সোঁদন মোহনবাগানের সঙ্গে 
খেলা রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের, পাঁচদিন আগে মহমেডানের সঙ্গে 
ম্যাচ ড্র রেখে ইস্টবেঙ্গল ছিগ থেকে ছিটকে গেছে । মোহনবাগানের 
চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথ হয়েছে প্রশস্ত। তীর গ্রাতদ্ান্দ্জর পর 


দ্বিতীয়াধধের ১৯ মিনিটে দেওয়া একমান্ গোলে মোহনবাগান জয় 
গেয়েছে । কিন্তু তার আগে, প্রথমার্ধে যা ঘটতে যাচ্ছিল, মনে 
আছেঃ ৯ | 

অবশ্যই, প্রতাপের তা মনে থাকারই কথা । খেলার তখন ২৬ 
[মানিট। একটা থরহরি কম্পনে গোটা মাঠ দুলে উঠল। গোর 
বাগের পায় বল, সামনে শুধু গ্রতাপ। গৌরের পা থেকে ছিটকে 
বেরোলো চাবুকের মত সট। অসামান্য দক্ষতায় প্রতাপ সেটা ফিস্ট 
করল। বল চলে এল কিশোর মুখার্জর পায়ে । দীতে দাত চেপে 
মোহন-সমর্থকর। রুদ্ধশ্বাস মুহুতী গুনছেন--গেল বোধহয়। মুহৃতের 
মধো কিশোরের পা থেকে সট ছুটল যতট। সম্ভব ততটা জোরেই । 
'কম্তু এবারও দুর্ঘমনীয় প্রতাপ ফিস্ট করে বলটা বার করে 'দিল। 
নিশ্চিত গোল খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা গেল মোহনবাগান । বিস্ময়ের 
ঘোর কাটতে লাগল কয়েক সেকেও্ড। তারপর, বিরাট আভনন্দন- 
ধ্বানতে ফেটে পড়ল সারা ম্লাঠ। মনে রাখতে হবে খেলার ফল 'ছিল সে 
সময় গোলশৃন্য, শেষ অবাঁধ মোহনবাগান মাস্ট িতোছল নামমাত্র 
গোলে এবং তখন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে পয়েন্টের উফাংও ছিল মানু 
এক । মোহনবাগান গ্যালারি উচ্ডীসত হয় ওদের গোলকিপারকে 
নিয়ে। [ও 

এবার প্রভাপকে আমি ৭ জুলাই এবং ৯ আগস্টের মাঝখানের 


সেই বিশেষ দিনটি অর্থাৎ ২১ জুলাইতে পৌছে দিলাম । মোহন-. 


বাগান সৌদন এক গোলে মহমেডানকে হারিয়োছল। আরও দুটি 
গোল করতে পারত। কন্তু সমাপ্তর মিনিট দেড়েক আগে লাতফু- 
'দ্দনের নেওয়। সটটি যাঁদ ব্রপাঁপসে না লেগে গোলে টুকত, তবে 
সে গোল শোধ দেওয়ায় সময় মোহনবাগানের ছিল না। 
প্রশ্ন থেকেই যায়--লতিফুঁদ্দনের সটটা গোলের মধ্যে থাকলেই কি 
গোল হত? উত্তরটা যে সবচেয়ে ভালোভাবে দিতে পারে, আমার 
সামনে খাটের উপর শরীরট। সামান্য এলিয়ে বসে আছে সে--প্রতাপ 
ঘোষ। পতাপ এতক্ষণ ধরে কখনো খাটের উপর পা দুলিয়ে বসে 


তবু' একটা. 


কিল 


এবং আঁধকাংশ সময়তেই খাটের উপর কখনে। পা! মুড়ে বসে, দেহট। 
ডাইনে_বায়ে হোলয়ে, মাঝে মধ্যে হাত নেড়ে কপালে ও মাথার 
চুলে আলতো করে হাত বুলিয়ে এবং কখনো পিছনের : বালিশে 
ফনুইয়ের ভর রেখে একের পর এক আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে 
আস্তে আস্তে, সহজভ।বে, শান্ত স্বরে । ওর কথায় 'বিন্দুমান্র উত্তেজন। 
নেই। প্রতাপ বলছে__“লাতিফুঁদ্দন যে সটটা করেছিল, আম শেষ 
পর্বস্ত সেটা ফলো করেছিলাম ৷ গোলের মধ্যে থাকলে নিঃসন্দেহে 
সেই সটে আম হাত লাগাতে পারতাম । তারপরে ক হত, বলতে 
পার না। কারণ বলটা গোলে ছিল না, ক্লপাপসে লেগে উড়ে যায়। 

এরপর আমরা ফিরে গেলাম ৭ জুলাইয়ের আগের দিনগুলোতে । 
মহারণের আগে পর্যস্ত প্রতাপ একটি মান্র গোলই খেয়েছিল। 
গোলটি 'খাঁদরপুরের আমত বাগচীর দেওয়া । প্রতাপের মতে--ওর 
বিপক্ষে এবারের লগ মরশুমে যে চারটি গোল হয়েছে, ওই গোলটিই 
তার মধ্যে সেরা । তবু মোহনবাগান গ্যালার. মোহন-ইস্ট ম্যাচের 
আগে ওর প্রতি তেমন আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। 
তুটি নিয়ে বাভন্ন মহলে সমালোচনাও হয়োছল। কন্তু একজন ওর 
উপর কখনে। আস্থা হারানান-প্রদীপ ব্যানাজ। সেই দৃশট। এখনো 
এই কলমচীর চোখের সমনে ভেসে ওঠে । সোঁদন আঁম মাঠের মধ্যে 
পপ কে-র কয়েক গজ বা পাশে বসে খেলা দেখাঁছলাম । ডেভিডের 
সেই গোলার মত সটটা। অসামান্য নৈপুণ্যে প্রতাপ যখনফিরিয়ে দিল, 
এক ঝটকায় ঘুরে যেতে দেখলাম ?প কে-কে। এবং কয়েকজনকে 
উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বলতে শুনলাম, “দেখ, দেখ_আমি বলোছিলাম 
না! দেখলে তো, প্রতাপ আরজ মত্ত সোঁভয়ার । ?ি বল» ও 
ফারয়ে দিল'."শক গোল বাচাল !, | রি 


প্রতাপের কথায়-“মোহনবাগানের লিগ জয়ের মূলে প্রদীপদা'র 
অবদান অনস্বীকার্য! এবার উন আমাকে সামনে রেখে একটা 
চ্যালেঞ্জ নিয়োছলেন। অনেকেই হয়ত ওর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন 
আমাকে রেগুলার খেলানোর জনা । প্রদীপদা দেখিয়ে দিতে চাই- 
ছিলেন, তার সিদ্ধান্ত ভুল নয়। চাইছিলেন, আমার উপর তার 
আগ্ছার সত্যত। যেন প্রমাণ করতে পারি। আমি সেটা পেরোছি। 
এবং তাতে আমি যতটা আনান্দত, প্রদীপদা তার চাইতেও বেশী ।? 

সাত্যই তাই । আর শুধু প্রদীপ ব্যানার্জই কেন, দলের 'সানয়র 
খেলোয়াড়রাও এতে আনন্দিত। তারা ওকে সর্বদা উৎসাহত 
করেছে । কোন সংশয় না রেখেই বলা যায়, প্রথমবার বড় টিমে 
এসেই দলের লিগ জয়ের পথে সে বিরীট অবদান রেখে গেছে । 
এবং আরও কাঁতিত্বের, গতবারের এক নম্বর গোলরক্ষক শিবাজী ব্যানার্জ 
দলে থাক। সত্বেও এবছর দলে নতুন আসা গ্রতাপই উঠে এসেছে 
এক নম্বর স্থানে । একটি ম্যাচ ছাড়া শিবাজী "এবারের লগে 
খেলেইনি। মোহনবাগান প্রত্তাপকে দন্লে নিয়েছে ভেবেচিন্তেই 


এবং মনে হয় রেগুলার খেলাবার কথ। মাথায় রেখেই । 


সোনারপুর স্টেশন থেকে রিকশ'য় চেপে প্রতাপের বাড়ি যাওয়ার 
পথে ট্রেনে আলাগ হওয়া সোনারপুর নিবাসী ন্যাশনাল মেডিকেল 
কলেজের িফথ ইয়ারে পড়। এক যুবক বলছিল-_প্রতাপকে আম 
চিনি। এবছর [লিগে ওর খেলাও দেখোছ, দারুণ খেলেছে । তবে 


মাঝে মাঝে ওর গ্রীপংয়ে তুটি দেখা! গেছে । আগে অবশ্য এটা 
তেমন ছিল না। 


সোনারপুরের বৈকুষ্ঠপুর অঞ্চলে প্রতাপের বাড়িতে বসে প্রসঙ্গটা, 


উ্থাপন করতেই গাকপটে ও স্বীকার করল--'হ্যা, মানি, আমার 
গ্রিপং ততট। ভালো৷ নয়। তবে একজন গোলকিপারের কম করেও 
যতট। দরকার, তা আছে। আর বুঝতেই পারছেন, এতো ছোট বা 
মাঝাঁর টিমে নয়, মোহনবাগানের হয়ে খেলা । : টেনশন, নার্ভসনেস 
ইত্যাদি ব্যাপারগুলে। রয়েছে এখানে । তাই আমি গ্রিপ করার দিকে 


ওর কিছু. 
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বেশী ঝুীকান। ভয় ছল, যাঁদ ফন্কে যায়। তবে দেখবেন, সময় 


এগোবার সঙ্গে সঙ্গে আম এটা কাটিয়ে উঠতে পারবোই। প্রমাণ 


করব গ্রাপংয়েও আমার তুটি নেই । 


আমরা যে ঘরে বসে কথা বলছিলাম সে ঘরের দেওয়ালে "৭৭ 
এর কলকাত। ন্যাশনালের একটি ছবি টাঙানো ছিল । ছবিটি বাংলা- 
রেলের গ্রথম লেগ সোঁমফাইনালের গোঁতমের একটি ফ্রি-কিক সউ 
শূন্যে লাঁফয়ে উঠে ফিস্ট করে বারের উপর 'দিয়ে তুলে দিচ্ছে প্রতাপ, 
অবশ্যই একটি অনবদ্য সেভ । 

এই +৭৭-এর রুলকাত৷ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা (গ্রাতি- 
যোগিতায় আসর অবশ বসোঁছল *৭৮-এর ৯ জানুয়ার থেকে & 
ফেব্রয়ার ) থেকেই প্রতাপ উঠে আসে । 

গত বছর ইস্টবেঙ্গল ওকে ডেকোছিল। গ্রতাপও রাজী ছিল 
যেতে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি । কারণ, চাকর ছেড়ে 
আনির্দিষ্ট পথে পা বাড়াতে ও ইচ্ছুক ছিল না। ইস্টবেঙ্গল ওকে 
চাকার দেওয়ার প্রাতশ্রৃতি দিয়েছিল, দত্ত একটা নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে তা করে দিতে পারবে, এমন কথা দিতে পারেনি । 

গতবার কানাঘুষা শোনা গিয়োছল, '৭৯ অর্থাং এবারের মরশুমে : 
মোহনবাগান ওকে ডাকবে । এবং ডেকেছেও। '৭৮-এর যোভার্সে 
প্রতাপের অনবদা খেলা দেখেই মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ ওকে পাকা 
কথ৷ দেয়, তোমাকে নেব। কোচ ি কে-রও ব্যান্তগত আভমত ছল, 
বলাবাহুল্য, গ্রতাপেরই অনুকূলে । দলে আরও দুজন গোলাকপার 


থাকা সত্বেও ওর ধারণ। হয়োছল, চান্স পাবে ও। . 


এদিকে বি এন রেল কর্তৃপক্ষ প্রতাপকে লোয়ার ডিভিসন থেকে 
আপার 'ভাঁভসন রলার্কের পদে প্রমোশন দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু 
এক্ষেত্রে আগেই মনস্থির করে ফেলোছ পা যাড়াবার। মোহম্ল- 
বাগান ওকে তিন মাসের মধ্যে চাকরি করে দেওয়ার নিশ্চয়তা 
দিয়েছে । অতএব বি এন আর ওকে পদোনয়নের প্রস্তাব দিয়েও 
আটকে রাখতে পায়ল না। ওর চোখের সামনে তখন সোনালী আশ। 
বঝকামফ করছে। 

স্টেট ইলেকট্রীসিটি বোর্ডে গ্রস্তাপ এখন চাকার করে। '৭২-এ 
মহমেডান স্পোর্টিং-এর বিপঞ্ষে ২৪ পরগণার হয়ে আই এফ এ িল্ডের 
কোয়ার্টার ফাইনালে দারুণ গোলাকাঁপং করায় +৭৩-এ টালিগ্ অগ্র- 
গামীর হয়ে ওর খেলার পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। সেই ওর প্রথম 
ভিভিসন ফুটবল ছিগে পদার্পণ, এক লাফেই । মনে আছে নিশ্চয়ই, 
,5৩-এ টালিগঞ্জ অগ্রগামী সুপার লিগ খেলেছিল। 7৭6 পরস্ত এই 
দলে. কাটিয়ে ,৭৬-এ গু আসে বিএন আরে । এবং এখানেও প্রতাপ 
গিতন বছর কাটায় । +৭৭-এর কলকাতা৷ এবং +৭৮-এর কাশ্মীর ন্যাশনালে 
রেলের হয়ে প্রাতানাধত্ব করে ও। তবে একবারের জন্যও জুনিয়র 
বাংল। বা যুব ভারতীয় দলে প্রতাপ সুযোগ পায়নি । চার ৰা স্রায়ালে 
ডাক। হলেও" জুনিয়র বাংল। দলে প্ুতাপ নিবাঁচত হয়ান একবারও 1 

প্রতাপকে আবার দ্ুতগাঁতিতে কয়েকটা প্রশ্ন করলাগ্ন। ও উত্তর 
দিয়ে গেল। এবারের লিগে ওর বপক্ষে ষে চারটি গোল হয়েছে 
তার মধ্যে--গ স্বীকার করল-__-আরয়ানের গোলটার জন্য আমি দায়ী 1, 
দু'প্ধানের আবার দেখা হলে কি হত, এই প্রশ্নে ওর বন্তুব্--৭ জুলাই 
মোহনবাগান ভাল খেলতে পারোন। আবার দেখা হলে লড়।ইট, 
জমত মনে হয়।  প্রতভপের মতে এখন ভারতের সের গোলরক্ষক 
ভাগ্কর গ্রাঙ্গুল । সনং শেঠ ওর আদর্শ। টেলিভিশনের পর্দায় 
ফলোলের গোল রক্ষা দেখে ও আম্চধ হয়ে গেছে। ছোটবেলায় 
খেলার মাঠে ও লেভ ইয়াসিন সাজত--এক যুবক বলল । 

প্রতাপের সঙ্গে যখন কথা 'বলাছিলাম, তখন একটা ছোটোথাটো 
ভিড়ই হয়ে গেল। ওরা কেউ প্রভাপের জ্/ঠতুতো, কেউ খুড়তুতো, 
কেউ মামাতে। ভাই । : আবার কয়েকজন প্রতাপের বন্ধু। গ্রতাপর৷ 


চার ভাই। ও মেজ। পরের দৃ'ভাইও গোলকিপার । ছোটভাই প্রদীপ 
এবার উঠালগঞ্জে নাম গিখিয়েছে। বড়দাও একসময় খেলতেন। ওদের 
পাঁরবারই যেন একটা পাড়া, ক্লাব। জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো -মামাতো 
ভাইদের নিয়েই একট। টিম হয়ে যায়। িরাট বাঁড়। জ্যাঠা, কাকা, 
মামা-সকলেরই অবস্থান এক জায়গায় । সদস্য সংখ্যাও অনেক । 
সবসময় গমগম করে বাড়িটা । 

টুকুন (প্রতাপের বাঁড়র নাম) গুদের সকলের গর্ব, গৰ সোনার- 
পুয়ের। প্রতাপ সম্পর্কে অনেক তথ্য ওরাই জানিয়ে দিল। 4কেউ 
বলল--ও ভাঁলবলও যথেষ্ট ভাল খেলে এবং আমাদের সঙ্গে ফুটবলে. 
গোলে না খেলে এগিয়ে খেলে এবং গোল করে )' কেউ জানাল-- 
ও রাজপুর বিদ্যানাঁধ হাইস্কুল থেকে উচ্চ মাধ্টামক পরীক্ষার পাস 
করেছে। কেউ আবার বলল--ও বাঁড়র দেওয়ালে বল ছু'ড়ে এবং 
একজন খবর 'দিল-_ 


সট করে ফিরতি বজ ধরে গ্র্যাকটিস করে। 
যোঁদন খেলা ন৷ থাকে, সেদিন ভ্াড়াতাঁড় বাড় য়ে আসে ও । 
এমনিতে থেলা সমেত অন্য গল্পের বই পড়ে, খেলার 'রলে শোনে 


চন্ময়ের 
গ্রাভাদন ও 


গুরু ওর 


এবং..আমাদের সঙ্গে গপ্প করে, আর যায় গুরুর কাছে। 
ঘেমন রালীদা, তেমাঁন ওর গুরু অশোক চক্ুবর্তাঁ। 
তার কাছে যায়, খেলার দন আশীবাদ টনতে তো। বটেই। 
মঙ্গল কামনায় পুজে। আর্চ। করেন। 

বৈকুষ্ঠপুর তরুণ সংঘও প্রতাপের জনা গা্ধত । এই ক্লাষেই ওর 
ফুটবল খেল৷ শুরু । গ্রতাপের' জন্মও সোনারপুরেই । অপ্প বয়স 
থেরেই সফলের সঙ্গে ও খেল। শুরু করে। তবেও বল নিয়ে 
পেটানো বা ছুটোছুটি করত না, 'স্তিনকাঠির নাঁচে দীাঁড়য়ে ধেয়ে .আস। 
বলগুলো ফাঁরয়ে দিত ৷ - দিনগুলো কেটে যাচ্ছল, বেশ। হঠাং 
বিনামেঘে বস্ত্রাপাত। ৬৯ সালে, মান্র ১৪ বছর বয়সে আভভাবক- . 
হীন হয়ে পড়ল প্রতাপ। ওর বাবা মারা' গেলেন। বাব৷ খেলাধুলো। 


কলকাতা এ্রতিহাসিক ও প্রাণচঞ্চল ৷ 


প্রাণচাঞ্চল্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ময়দানে_ ফুটবলে। : 


এই ফুটবলকে ঘিরে আজকে যে আলোড়ন 
তার শুরু ১৮৯৩ সালে, যেদিন ফুটবল খেলার 
প্রতিযোগিতার জন্য পত্তন হয়েছিল আই, এফ, এ 
শীজড । যদিও সেদিন মূলতঃ বিদেশীর। 

ছিলেন এই প্রতিযোগিতার প্রধান প্রতিযোগী, 

তবু সেদিন এই প্রতিযোগিতার প্রথম ভারতীয় 
দল হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছিল 'শোভাবাজার 
ক্লাব।' আজ পট পরিবতিত হয়েছে। আই, এফ, এ 
শীজড এখন ভারতীয়দের নিজস্ব ৷ এই প্রতিযোগিতা 
মানুষের কাছে একটা বড় আকষণ। 


. প্রতাপের বঝাঁড়টাকে জীবন্ত করে র্লাখে। 
হা, সবচেয়ে ভীতিপ্রদ অফেওার নিঃসন্দেহে সুরাঁজত সেনগুপ্ত ॥ 


ভালোবাসতেন এবং ছেলেকে উৎসাহিতও করতেন। তার বিয়োগে 
হতবুদ্ধ হয়ে পড়ল ওরা । . অংসারের হাল ধরল তখন বড়দ। প্রভাস 
ঘোষ, মা আগলে রাখলেন ছেলেদের, এছাড়া সবসময় ওরা উত্তোলিত 
থাকল আত্মীয় পরিজনের এবং শুভানুধ্যায়ীদের ভালোবাসা, শুভেচ্ছায় । 
প্রতাপ সেকথ। বলেও। সোনারপুরের অজয় সরকার, পঞ্জেন্দু 
ঘোয়, সুভাষ মছুমদার এবং ময়দানে মণ্ট2 ঘোষের কাছে কৃতজ্ঞ । 
কৃতজ্ঞ ওর ক্লাবের কাছেও । গ্রতাগের ক্লাবে যাওয়ার পথে ওর বাড়ির 
উঠোনে গোটা বায়ে সাইকেল এবং একটি মোটর সাইকেল দীড়য়ে 
থাকতে দেখলাম । আমরা আসার পর এগুলো জড়ো হয়েছে। 
এগুলোর মালিকদের কারোর কাছে প্রতাপ টুকুন, কারোর কাছে 
'টুকুনদা?। . ওর কিছু ঘরে এবং কিছু বারান্দায় বসে খেলাধূলার 
আলোচনায় মশগুল ছিল। আসলে :এই খেলাধূলার পাঁরবেশটাই 
কথা প্রসঙ্গে ও জানাল-_ 


প্রতাপের ঝাঁড়তে কয়েক ঘণ্ট। ছিলাম । এই ফাকে ওর একটি 
গুণেরও হাঁদশ পেলাম_ভাল হাত দেখতে পারে ও। পচ ফুট সাড়ে 
এগারে। ই লহ্বা প্রতাপের ওজন ৫৭ কোজ-_একটু কমই। 

ফেরার পথে ওর একটি কথা মনে, পড়ল। গ্রতাপের বয়স এখন 
চবিবশ। এঁদন ও যেমন বলেছে, ভাঞ্কর ভারতের সেরা গোলাকপার, 
তেমাঁন আশ। করতে পারি-_আজ থেকে হয়ত পাঁচ বছর বাদেকোন 


- তরুণ গোলরক্ষক আমাকে ইণ্টারভ্যু দিতে গিয়ে. বলবে--আমার মতে 
ভারতের. এখন শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক প্রতাপ ঘোষ । 


জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ছিয়াস্থি 
বছর আগে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা হিসাবে যে 
শীল্ড খেলার শুরু বর্তমানে তা আন্তর্জাতিক বাপ 
নিয়েছে। 

দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার চেহারাও 
বদলেছে। জনসংখ্যা বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে সমস্যাও 
বেড়েছে। পথঘাট জনাকীর্ণ, যানবাহন অপ্রতল। 
গতির যুগে কলকাতা আজও মাঝপথে আটকে 


পড়েছে। মেট্রো রেল এই সমস্যার সমাধানে ব্রতী। 


কলকাতার বুক চিরে ভূগর্ডে বসছে রেলপথ । 
দমদম থেকে টালীগজ পথস্ত বিস্তৃত ভূগর্ডের এই 
ডানায় ভর দিয়ে কলকাতা প্রবেশ করবে গতির 
যুগে । খেলা শেষে সেদিন লক্ষ লক্ষ দর্শকের ভীড়ে 
যানবাহন ব্যবস্থা বিপযস্ত হবে না। দশক, 
নিত্যযান্ত্রী সবাই ঘরে ফিরবে নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে। 
বাড়ী ফেরার আগ্রহে অধীর ক্রীড়ামোদীর! সেদিন 
আর উচ্ছ্স্থল হয়ে উঠবেন না। ময়দান ফিরে 
পাবে আনন্দমুখর খেলোয়াড়ী পরিবেশ | 


রা নী মেঙে। রেল 


কলিকাতা_ 
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দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে এরিয়ানের জমাটি লড়াই 


স্টাফ রিপোর্টার £ প্রি-কোয়ার্টার 
ফাইনালে ৯ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের দুর্বল 
প্রাতরোধের বিপক্ষে দাক্ষণ কোঁরয়া 


সে শরীরের ভারসাম্য হারয়ে ফেলে । এবং 


: কাত হয়ে যায়। তাই ঠিক জায়গায় দুঁট 


অনায়াসে ৬-০ গোলে জয় গেলেও কোয়ার্টার 


ফাইনালে এরয়ান.গদের তীব্র লড়াইয়ের মুখে 
ঠেলে দিয়োছল । দীর্ঘ ৭০ 'মানট পর্যন্ত 
কোরিয়া দলকে আটকে .রেখোছল গোল 
'শ্লাওয়া থেকে। কিন্তু দুণমাঁনটে পর পর 
"দুটি গোল দিয়ে শেষ পর্যস্ত দাক্ষিণ কোরয়া 
ম্যাচ জিতে নেয়। দ্তীয়ার্ধে ওরা দুর্দান্ত 
খেলেছে, সন্দেহ নেই । . দলের দক্ষ খেলো- 
যাড় কিম হং সুপ এই অর্ধে মাঠে নামে।' 


প্রথম গোলটি হয় ৭৯ মানটে; দেখবার 
মত গোল । আউটের থেলোয়াড় চৈ সাং জেং 


ডান প্রান্ত ধরে এগিয়ে গিয়ে একটি 'িথুত : 


সেন্টার করে। সেপ্টারটি বক্সে আসা মান্র 
হা তাই বং শূন্যে দেহ ভাঁসয়ে অপূর্ব 
ক্ষিপ্রতায় হেড করে বল জালে পাঠিয়ে. দেয়। 


. এমন সুন্দর এবং চীঁকত গোল থুব' একট। - 


আময়া দেখতে পাই না। দর্শকরা হাততালি 
'দিয়ে গোলটার জন্য হ। তাই ব বংকে আভনন্দন 
জানায়। . 

এক 'মানিট পরেই দ্বিতীয় গোল । বা 
দকে পেনাপ্ট বক্সের বাইরে থেকে কম হং 
সুপের প্রচণ্ড গাঁতর সটাটি জগদীশ ঘোষ ঠিক 
মত্ত 'ফিস্ট করতে পারে না। বল গোলে 
ঢোকে । গোলাটর জন্য অবশাই জগদীশ 


পা দায়ী। লাঁফয়ে 'উঠে. ফিস্ট করতে গুগয়ে 


ঢোকে । 


দাক্ষণ কোরিয়ার গোলমুখে এরয়ানের হামল। / শঙ্কর 


'ভালো৷ খেলেছে । 


হাত রেখে বলটাকে সে থামাতে পারে না। 
বল তার হাতে লেগে পোস্ট ঘে'ষে গোলে 
দাড়িয়ে ফস্ট করলে, মনে হয়, 
দুর্দান্ত হলেও এ সট থেকে গোল হত না। 
জগদগশ অবশ্য কয়েকটি গোল বাঁচয়েছে। . 
কোয়া দল এঁদন "দ্বিতীয়ার্ধে মতিই 
ওদের সংঘবদ্ধ আক্রমণ, 
পাঁসং, - বোঝাপড়া সকলের .দৃঁষ্ট আকর্ষণ 
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করেছে। এবং সবচেয়ে বড় গুণ যেটা, তা 
হল, যে কোন জায়গা থেকে ওরা গোলে সট 


. প্রকৃতপক্ষে এীরয়ান ট্রথমাধে 


নেয়। সটগুলো বিপজ্জনকও বটে । 

এরয়ান রক্ষণ রাঁতিমত দাপটের সঙ্গে 
যু্জেছে। সমীর মুখাঁর্জ অসাধারণ খেলছে। 
মনে পড়েছে, এই সমীর গত বছরের শল্ড 
সোমফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আরারাতেয় . 
[িপক্ষে অনবদ্য খেলোছিল - এছাড়া লেফট 


_ স্টপার সমীরণ. সাহা ও লেফট ব্যাক প্রাণ 


গোপাল দাসও লড়েছে ওদের পাশে দাঁড়য়ে । 
যোগ্য সহায়তা দিয়েছে প্রাণগোপাল দাস। 
দাক্ষণ, 
কোরিয়াকে গোলের উপযুন্ত তেমন ফোন 
সুযোগ তৈরী করে নিতে দেয়ান। শুধু 
একবার ওরা গোল প্রায় করে খেলোছল, 


সমীর মুখার্জ সে যাত্রা গোলে ঢুকতে থাক। 


বলট। বার করে 'দয়ে 'দলকে উদ্ধার করে 
নাশ্চত িবপদ থেকে। 

মাঝে মাঝে এারয়ান আক্রমণও করেছে। 
যা থেকে গোলও. হতে 'পারত,। প্রথমার্ধে 
এারয়ান একাট .গোল 'দিয়োছল, কিন্তু 
অকসাইডের জন্য সে গোল নাকচ হয়ে যায় 1 
তবে একট। কথা, 'গারয়ান ফরোয়ার্ডরা৷ অযথা. . 
পায়ে বেশীক্ষণ বল রাখাঁছল । আরুমণকেও 
-য৷ শ্লথ করে দেয়। ূ 


দক্ষিণ কোরিয়া_ইউন জং বুন, 
হাওয়াং জন ইউন, হ্যান মুন বে, কিম চুল সু, 
কিম জং সু (কিম হং সুপ), চিন ইয়ং গুল, 
সন জং সুক, হা তাই বং, ইউন িউং ইউল- 
(ইউং চুল জুং), িল ইউন হো, চৈ সাংজেং। . 


ৃ এরিয়ান__জগদীশ ঘোষ, প্রাণগোপাল | 
. দাস, সমীর মুখাঁজ, সমীরণ সাহা, বলাই 


মুখার্জ, দীপক ব্যানার্জি, প্রবীর ঘোষ, 

(মোঁত সিং), শঙ্কর, আধকারী; 1*হইজত 

ভট্রাচা, দেবাশিস, রায় এবং নির্মল. 

চাটার্জ। - ঈ 
' রেফারি- রাঁব চক্ষবর্তী । 


মৃদ্বক ও প্রকাশক ঃ অরুণ.কুমার গাল, মৌসুমী প্রিন্টার্স, ৭৭/২।১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪- ৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি 
প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত 


ভাল্টার নয়গেবাউয্ভান, 
অঙ্গোকরঞঙ্জন দাশ ০ 


ঘাড়া9 


আর কতক্ষণ খাবে রে 2 8? মাথাটা ঠাণ্ডা কর 'দিক। 
ততক্ষণ না ছোট্র নদীর | ঞকয়েকটা মাঁনটে কতটুকুই 
জল আবার খাল বা লোকসান হবে 2 


আয় ওটাকে ডাঙায় 
টেনে তুলি । 


সাঞ্কো, তোকে 


যেন ও খুশখুঁশয়ে 


বলাটা তো সোজা, 
করে দ্যাখা, তবেই 
ঘ 
বুঝ ! 


আয়রে বাবা, আর 
পারনে । 


ত্রযন তাহলে ৭ গা-গাঁড় বাঁগয়ে চলা। ফেরার পথে না 
পা-গাঁড়ই সম্বল ! আমার সাধ্য নয়। হয় ঘোড়াটাকে সঙ্গে) 
কডিউি করে নিয়ে যাবোখন | 


ওরে, নখৌজ স্যাডাত্রেস্ম 77 না, এখন শুধু হানিবলই ৃ ছোট, হানিবল, ছোট 
কেউ কোন আভাস পেলি 2/] আমাদের সাহায্য করতে / ৃ খোজ লাগা চটপট ! 
১২১২ 
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